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মধ্যপ্রাচ্যে নারী 
গৃহপরিচারিকা প্রেরণ 
বন্ধ করা প্রয়োজন 


অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের সৌদি আরবে জনশক্তি 
প্রেরণের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘ দিন পর জনশক্তি 
রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ায় বাংলাদেশ মাসে 
৮০০ সৌদি রিয়ালে (১৬ হাজার টাকা) ২৫ থেকে ৪৫ 
বছর বয়সী নারী গৃহ পরিচারিকা (খাদিমা) পাঠাতে 
সম্মত হল। মাসে ১০ হাজার করে ১২ মাসে ১ লাখ 
২০ হাজার নারীকর্মী যাবেন সৌদি আরব । সৌদি 
আরবে শ্রমের বাজার পুনরায় মুক্ত হওয়ার সংবাদটি 
সুখকর এতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশি শ্রমিকদের 
জীবনমান উন্নত হবে-এতে দেশবাসী আনন্দিত ও 
পুলকিত। কিন্তু নারী গৃহকর্মী প্রেরণের সিদ্ধান্ত 


সরকারি হিসাব মতে গত ২৬ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশে নারী শ্রমিকরা গিয়েছেন ৩ লাখ ৫০ হাজারেরও 
বেশি। বাংলাদেশে মোট জাতীয় উৎপাদনে নারীর 
অবদান ২০%। গত বছর ১৮টি দেশে যাওয়া নারী 
শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১লাখ । এর মধ্যে সৌদি আরবে 
যান ৮৩ হাজার ৩৫৪ জন । 

মানবাধিকার সংস্থাসহ বিভিন্ন এজেন্সির গবেষণামূলক 
প্রতিবেদনে নারীগৃহকর্মীদের দুর্বিসহ জীবনের যে চিত্র 
ফুটে উঠেছে তা রীতিমত আতংকজনক। আরব 
আমিরাতে বাংলাদেশি অনেক নারীকর্মী যৌন ব্যবসা 


আত্মঘাতী বলে আমরা মনে করি। কারণ অতীত 
অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত ও অমযাদীকর। ২০০৯ সাল 
থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১২৬০ জন নারী শ্রমিক 
বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে সৌদি আরবে গেছেন (সূত্র: 
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও এশিক্ষণ ব্যুরো, বি.এম.ই.টি) | 
সৌদি আরবসহ মধপ্রাচ্যে কর্মরত নারী 
গৃহপরিচারিকাদের জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা নেই। 
অনেকে চাকুরিদাতার অথবা তাদের পৌধ্যদের ছারা 
লাঞ্চনা ও যৌননিপীড়নের শিকার হয়েছেন । ইতোমধ্যে 
ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও শ্রীলংকার মেয়েরা 
বিদেশে যেতে আগ্রহ হারাচ্ছেন। সঙ্গত কারণে সৌদি 
আরব কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। 
সৌদি আরবে বাংলাদেশি নারী শ্রমিকদের সুবিধা- 
অসুবিধা ও দেখবাল করার কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ 
নেই । রিক্রুটিং এজেন্সি চাকুরিদাতাদের হাতে মেয়েদের 
তুলে দিয়ে দায়িতু সম্পন্ন করেন। সৌদী আরবের 
ংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে নজরদারি 
করার সময় ও সদিচ্ছা আছে বলে মনে হয় না। 


এপ্রিল'১৮ 


করে অর্থ উপার্জন করছেন যা আমাদের জন্য অত্যন্ত 
অগৌরবের ও অমর্ধাদাকর। এত করে এইড্স ছড়িয়ে 
পড়ার সমূহ আশংকা দেখা দিয়েছে। জাতি হিসেবে 
আমাদের মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে। নতুন করে পাপের 
বোঝা মাথায় নেয়ার কোন মানে হয় না। শিক্ষিত ও 
অর্ধশিক্ষিত লাখ লাখ যুবক বেকার হয়ে বসে আছে 
তাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা দরকার। ভাষাসমস্যা, 
ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব, চাকুরবিধির অপ্রতুলতা ও 
মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সৌদি আরসেহ 
মধ্যপ্রাচ্যে নারীগৃহ পরিচারিকা প্রেরণের সিদ্ধান্ত বাতিল 
করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । মহিলাদের জন্য 
স্বদেশে পর্দা, শালীনতা ও আত্মমর্ধাদা বজায় রেখে 
অর্থোপার্জনের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা সরকারের 
গুরুদায়িতৃ। মায়ের জাতির অবমাননা ও লাঞ্চনা 
আমাদের কারো কাম্য নয় । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


মানুষ আদতে বিশ্বাসী; বিশ্বাসী হতে 


পারে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে, 
বিশ্বাসী হতে পারে যুক্তি-দর্শন-বিজ্ঞান 


চাই বিশ্বাস চার অধিকার, 
চাই বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতা 


অধ্যাপক হোসাইন কবির 


সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের 


লেপন করে কিছু মানুষকে খুন করলেই 


রাজনীতি করেন তারা ধর্মকে প্রয়োজন 
সাপেক্ষে কখনো রক্ষাবর্ম, কখনো 


বিজয়ের পতাকা উডিডন হবে - 
এমনটি ভাববার কোনো কারণ নেই। 


কিংবা প্রাকৃতিক কোনো বিষয়ে। আবার 


জবরদস্তির হাতিয়ার বানিয়ে থাকেন। 


প্রচলিত ধর্মে যদি কেউ আস্থাশীল না 
হয়ে সমাজের অপরাপর মত-পথকে 


তাই সমস্যার মূলে দায়ী ক্রিয়াশীল 
সমাজ-রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক শক্তি 


সম্মান করে নিজের বিশ্বাসে পথ চলে, 


ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এবং 


তাও তো তার বিশ্বাস আর তাই 


রাজনৈতিক মনোভাব। রাষ্ট্রে 


সমাজ ও রাষ্ট্রে আজ বিশ্বাস চর্চার 
স্বাধীনতাই জরুরি বিষয়। বাংলাদেশেও 
আসলে আজ দরকার “বিশ্বাস” চচরি 


বসবাসরত মানুষ আইনের চোখে 
সমান বলে বিবেচিত হবে, বিশেষ 
কোনো গোত্র কিংবা সম্প্রদায়ের প্রতি 


স্বাধীনতা, আর তাতে মানুষ প্রচলিত 


পক্ষপাত অথবা বৈষম্যের আচরণও 


ধর্মে হতে পারেন, নাও হতে 
পারেন কিংবা যে কোনো যুক্তি- দর্শন- 


রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। 
ধর্মবিশ্বাস-ভাবনা-সংস্কৃতি মানব 


বিজ্ঞান অথবা প্রাকৃতিক 


সভ্যতারই অংশ, আমাদের মনে রাখা 


বিষয়বস্ত/তন্ত্রে-মন্ত্রেও আস্থাশীল হতে 


চরণ কিংবা বিশ্বাস করেন না। 


বিশ্বাসেরও রয়েছে রপভেদ, একই ধর্ম 


চ্চ করেও কিংবা যুক্তি-দর্শন- 
বিজ্ঞানের চর্চা করেও মানুষ কতভাবে 
কতরূপে তা ধারণ করেন এবং চর্চা 
করেন। 

আমরা যা চা বা বিশ্বাস করি তার 
শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার লক্ষ্যে অন্যের 
উপর জবরদস্তি করি কিংবা গায়ের 
জোর খাটাই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে 
এ কর্মটি যে মন্দ তাও অনেক সময় 


পরিবর্তে অপরের বিশ্বাসের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হওয়াটা আজ জরুরি বিষয়। 
আমাদের নিজের ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কৃতি 
যেমন মানব সভ্যতারই অংশ এবং 
সম্পদ; সমাজের অপরাপর মানুষের 
ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কৃতিও মানব সভ্যতার 
এতিহ্যেরই অংশ এবং সম্পদ-_এটা 
আমাদের মানতে হবে। কিন্তু যারা 
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পারেন। সবাই তো একই রূপে ধর্ম 


উচিত, তাই বলে দুনিয়ার সব মানুষ 
তো এক ধর্মের চর্চা করে না, একরূপ 
বিশ্বাসে পথও চলে না। আমাদের 
সম্মিলিত মানব সভ্যতা বহু-মত-পথ ও 
বৈচিত্রময় বিশ্বাস-ভাবনার আলোয় 
আলোকিত হয়ে আগামীর পথে এগিয়ে 
যাচ্ছে, আমরা সকলেই তার অনুঘটক। 
তাই পরমতসহিষ্ণ্রতা পরমতের প্রতি 
শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ আমাদের 
করতেই হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 
সংখ্যার বিবেচনায় তাবৎ দুনিয়ার প্রায় 
২৩ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মের 
অনুসারী, বাকি ৭৭ শতাংশ মানুষ তো 
অপরাপর ধর্মের এবং বিশ্বাসের। 
আবার আক্ষরিক অর্থে এ ২৩ 
শতাংশের মত/পথও এক নয়। নানা 
তরিকায়, গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীতে মুসলিম 
সম্প্রদায় বিভক্ত। তারপরও এ দুনিয়াটা 
তো শুধুমাত্র ২৩ শতাংশের নয়, বাকি 
৭৭ শতাংশ মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি, 
বিশ্বাস ও মতামতের হিস্যার কথা 
বিবেচনায় তো থাকতে হবে! সমাজে 
রাষ্ট্রে ধর্মের নামে, ধর্মের গায়ে কালিমা 


বরং এ কর্ম তাবৎ দুনিয়ায় বসবাসরত 
স্বধর্মের আর নানা প্রশ্নের 


“মানুষ তো মানুষই”। কিন্তু আজকাল 
দেশে দেশে ধর্ম-পরিচয়ের তবকটি 
বড্ড বেশি মুখ্য হয়ে উঠছে। মানুষকে 
মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার মানদণ্ডে মূলত 
মানুষ হিসেবে নয়, বরং কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে কেবল হিন্দু, কেবল 
মুসলিম, কেবল খিস্টান, কেবল ইহুদি 
ইত্যাদি পোশাকি আলখেল্লার পরিচয়ে 
উপস্থাপন করা হয়। এটি কোনোভাবে 
মানুষের জন্য, মানুষ পরিচয়ের জন্য 
কাজ্কিত নয়। সম্মানজনকও নয়। 
বৈশ্বিক আর দৈশিক রাজনীতির নানা 
কুটচালে হাতিয়ার হিসেবে ধর্মের 
অপব্যবহার, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে 
মানুষে বিভাজন, অবিশ্বাস, উগ্র 
সাম্প্রদায়িতা আর সন্ত্রাস-জঙ্গি- 
তৎপরতায় দেশে দেশে মানুষের 
স্বাভাবিক জীবন ও জনপদ আজ 
বিপন্ন। তবু আমাদের প্রত্যয়ী হতে 
হবে, আশাবাদী হতে হবে। কারণ এ 
পৃথিবী মানুষের। এ পৃথিবী প্রজ্ঞাবান 
মানুষের। আমাদের। সমাজে ও রাষ্ট্রে 
দ্বেষ-বিদ্বেষ উৎপন্নকারী 
সাম্প্রদায়িকদের নয়। 
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রে 
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দখলদারমুক্ত 
মুসলিম 
১৪৮৯৪ স্বপ্ন 


প্রত্যাশার 

ইউরোপ-আ্যামেরিকাসহ গোটা 
পৃথিবীতেই ব্যাপক হারে অন্য ধর্ম 
ত্যাগ করে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। 
বহু বাধা-বিপত্তির কণ্টকাকীর্ণ পথ পারি 
দিয়ে গত এক যুগে প্রায় এক লাখ 
নেপালি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ছেড়ে 
ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু তেল, 
গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ 
মুসলমানদের স্বাধীন সার্বভৌম 
রাষ্ট্রপ্তলো দখলদারদের বিষাক্ত ছোবলে 


আক্রান্ত। পৃথিবীজুড়ে মুসলমানের 
পরিমাণ বাড়লেও মুসলমানদের 
ভুমিগুলো দখলমুক্ত হচ্ছে না। 

পবিত্র ভুমি জেরুজালেম, আরাকান, 
উইঘুরিস্তান আর কাশ্মীর সবই আজ 
ইহুদি খৃস্টানের দখলের শিকার। 
ইহুদিরা বিটেনের মদদে ফিলিস্তিনের 
জায়গা দখল করে স্বাধীন ফিলিস্তিনের 
মোট ভুখত্ডের ১০ শতাংশের মালিক 


বর্তমান রা শান্তিকামী মানুষের 
কেন্দ্রবিন্দু ইসলাম। 
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হয়ে গিয়ে তারা আলাদা রাষ্ট্রের দাবি 


বসবাস করে আসছে। জিংজিয়াং 


করে। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর 


চীনের অধিকারে ছিল না, তা ছিল 


জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে বিন 
বিষয়টিকে জাতিসংঘে নিয়ে যায়। আর 


ব্রিটেনের ইশারায় জাতিসংঘ সম্পূর্ণ 


বেআইনিভাবে ১০ শতাংশ জমির 


মুসলমানদের স্বাধীন ভুমি 
মুসলমানদের শাসনে থাকাকালে এ 
এলাকার নাম ছিল উইঘুরিস্তান বা পূর্ব 
তুর্কিস্তান। ১৬৬৪ সালে বর্তমান চীনের 


মালিকদের জন্য গোটা ফিলিস্তিনের 
অর্ধেকেরও বেশি ভুমি বরাদ্দ করে 
১৯৪৮ সালের ১৫ মে ইসরাইল রাষ্ট্র 


উত্তর-পূর্বাঞ্চল মাঞ্চু শাসকরা কিং 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে অন্যান্য 
এলাকার সঙ্গে মুসলমানদের স্বাধীন এ 


প্রতিষ্ঠা করে। রাতারাতি ইসরায়েলকে 


এলাকাও দখল করে নেয়। স্বাধীনচেতা 


তারা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি 
দেয়। কিন্তু যে স্বাধীন রাষ্ট্রের জায়গা 


মুসলমানরা অব্যাহত স্বাধীনতা 
আন্দোলনের মাধ্যমে ১৮৬৪ সালে ২ 


দখল করে ইসরায়েল নামক 
বিষফোঁড়ার জন্ম দেওয়া হলো সে 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ের স্বীকৃতি আজও 
দেয়নি জাতিসংঘ। ইসরায়েলিদের ট্যাঙ্ক 


শ বছর পর কিং শাসকদের বিতাড়িত 
করে কাশগর কেন্দ্রিক আবার 
স্বাধীনতার পতাকা উড়ান। 
স্বাধীনতাকামী এ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে 


বা কামানের বিপরীতে শান্তিকামী 


আবারো আক্রমন করে চীন। 


ফিলিস্তিনীরা যখনই আত্মরক্ষার জন্য 
পাটকেল হাতে নিয়েছে তখন 
ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা মিডিয়া ট্যাঙ্ক বা 


সমাজতন্ত্রের বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত 
হয়ে আবারো স্বাধীনতা হারায় 
উইদুরিস্তান। ১৮৭৬ সালে চীন 


কামানের দিকে তাদের ক্যামেরাটা না 
লোকটির ছবি তুলে পৃথিবীবাসীকে 
দেখিয়েছে, স্বাধীনতাকামী 


ফিলিস্তিনীরাই মস্তবড় জঙগি। আর 
জঙ্গিদের নিধনে তো আন্তর্জাতিক 
সম্প্রদায় আপোষহীন তাই 
ফিলিস্তিনীদের নিধনও বৈধ। টি 
পশ্চিমারা জঙ্গি, তকমায় 

আড়াল করে দেয় ৮ 
মুসলমানদের স্বাধীনতার মৌলিক 
অধিকারকে। অথচ তারাই পূর্বতিমূরের 


আবারো উইঘুর ত্রামাজ্য দখল করে 
এর নাম দেয় জিনজিয়াং। জিনজিয়াং 
অর্থ নতুন ভুখ-। সেই থেকেই 
পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ হয় উইঘুর 
। 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভুসর্গ হয়েও 
দখলদারের আক্রমণে আক্রান্ত কাশ্মীর 
আজ ধ্বংসন্তপে পরিণত। ১৯৪৭ সালে 
ভারত ভাগের সময় র 
ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে না রেখে 
একে পূর্ণ আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে রাখা 
হয়। রাখা হয় তাদের জন্য আলাদা 


স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে কথা বলেছে। 
ইন্দোনেশিয়াকে ভেঙে স্বাধীন পূর্ব 
তিমুর প্রতিষ্ঠায় সব ধরণের আয়োজনে 
সহযোগিতা _ করেছে। পূর্ব তিমুরের 
স্বাধীনতাকামীদের আন্তর্জাতিক 
সম্প্রদায়ের আনুকৃল্য পেতে কোনো 
সমস্যা হয়নি কারণ তারা মুসলমান 
নয়, হরিস্টান। 

অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় ধরে 


6 রে 


বা কাশগর এলাকায় হাজার বছর ধরে 


জাতীয় পতাকা ও স্বায়ত্বশাসনের 


কাশ্মীরিদের বুকেরর ওপর জগদ্দল 
পাথরের মতোই চেপে বসে ভারতীয় 
দখলদার বাহিনী। রাতের অন্ধকারে 
কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আব্দল্লাহকে 
তার পদ থেকে অপসারণ করে 
গ্রেফতার করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। 
স্বতন্ত্র মর্যাদা লুপ্ত করে একে 
ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে এর 
প্রধানমন্ত্রীর পদকে করা হয় মৃখ্যমন্ত্রী। 
ঘোষণা করা হয় কাশ্মীর ভারতের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেড়ে নেওয়া হয় 
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কাশ্মীরিদের স্বাধীনতার অধিকার। 
কাশ্মীরিরা তা মেনে নেয়নি। তারা 


আবাসভুমিতে পরবাসী হয়ে পড়ে 


কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। 


রোহিঙ্গারা। তারা যখনই তাদের 


কারণ, ইসরায়েল, চীনসহ দখলদার 


নিজেদের আত্নিয়ন্ত্রণের অধিকার 


আদায়ের চেষ্টাকে দমন-পীড়নের 
মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে 
দখলদাররা। স্বাধীনতাকামী 


কাশ্মীরিদের অব্যাহত চেষ্টায় ক্রমেই 
যখন কাশ্মীরের স্বাধীনতার সূর্যোদয় 
সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তখনই তাদের 
ওপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতিন। 

একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক বড় 
একটি সমস্যা হলো রোহিঙ্গা সমস্যা । 
রোহিঙ্গারা হাজার বছর ধরে বংশানুক্র 
তাদের স্বাধীন সার্ভোম রাষ্ট্র 
আরাকানে (বর্তমান মিয়ানমারের 
যা রা হি করে 
আসাছল। বিপুল প্রাকৃতিক স 
দেশটিতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ রা 
করতে এর পাশে থাকা বার্মার 
দখলদার সরকার ১৭৮৪ সালে সম্পূর্ণ 
অবৈধভাবে দখল করে নেয়। দখলদার 
বার্মিজরা ক্রমেই আরাকানিদের সুযোগ 
সুবিধার পথ সংকোচিত করতে থাকে। 
সর্বশেষ ১৯৮২ সালে তথাকথিত নিউ 
সিটিজেনশিপ ল বা নতুন নাগরিত্ 
আইন প্রণয়ন করে রোহিঙ্গাদের 
নাগরিকত্টুকুও কেড়ে নেয়। তাদের 
বিদেশী হেসেবে গণ্য করা হয়৷ 


মৌলিক অধিকারের দাবি করেছে 
তখনই তাদের ওপর নেমে এসেছে 


দেশগুলো একজোট। দখলকৃত মুসলিম 
দেশগুলোর নিরীহ মুসলমানরেদকে 


আইয়ামে জাহিলিয়াতকে হার মানানো 


তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার 


থেকে রোহিঙ্গাদের অধিকার পাওয়ার 


মানবতা ও মানবাধিকারের এ বৃহৎ 
স্বার্থে মুসলিম দেশগুলো কুটনৈতিক 
তৎপরতার মাধ্যমে অন্যান্য দেশের 
সমর্থন দিয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে 


আশা আর করা যায় না। কদিন 
পরপরই কোনো না কোনো অজুহাতে 
তারা রোহিঙ্গা নিধন শুরু করবে। 
স্বাধীন আরাকান প্রতিষ্ঠাই রোহিঙ্গা 
সমস্যার টেকসই সমাধানের স্বোত্তিম 
পথ। কিন্তু আরাকানের অধিকাংশ 
মানুষ মুসলমান। আর মুসলমানদের 
আরেকটি স্বাধীন ভুমি 

অহেতুক মাথাব্যথার কারণ। 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ 
অধিকারকে মুসলমানের অধিকার, 
হিসেবে না দেখে মানুষের অধিকার, 
হিসেবে বিবেচনা করতে মুসলিম 
দেশগুলোকে জোর কূটনৈতিক 
তৎপরতা চালাতে হবে। 

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। 
যারা তা কেড়ে নেয় তারা জালেম। সব 
আইনেই জালেমদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
বাধ্যতামূলক। কিন্তু সে সংগ্রাম 
এককভাবে বাংলাদেশ কিংবা অন্য 


দখলদারদেরকে দখল ছাড়তে বাধ্য 
করতে পারে। তাতেও কাজ না হলে 
স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের পক্ষে 
আন্তর্জাতিক সামরিক জোট করে 
জাতিসংঘের সহায়তায় এ 
অঞ্চলগ্লোকে স্বাধীন করে দেওয়ার 
কোনো বিকল্প থাকবে না। এটিই হবে 
রেহিঙ্গা বা ইউঘুর সমস্যার টেকসই 
সমাধান। 


লেখক গবেষক ও কলামিস্ট 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ধর্মীয় চরমপন্থীদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি 


অধ্যাপক মো. জাকির হোসেন 


রক্তমূল্যে কেনা বাংলার সবুজ-শ্যামল 
প্রান্তর ইসলাম ধর্মের নামে চালানো 
সন্ত্রাসে রক্তাক্ত হচ্ছে। ধর্মের দোহাই 
দিয়ে প্রিয় বাংলাদেশকে কৃত্রিমভাবে 
অস্থির, অশান্ত করার অপপ্রয়াস 
চালানো হচ্ছে| একজন সত্যিকারের 
মুসলিম কখনো অন্যের জন্য ভয়ের, 
ত্রাসের কারণ হতে পারে না| একজন 
সত্যিকারের মুসলিম সমাজের জন্য 
আশীর্বাদ, অভিশাপ নয়| মহান 
আল্লাহ্‌ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা 
করেছেন, 
22295295200 জড় & ০৮৬ 
5 2524 ৫১১৩০ & 55 
৩2১০৬ 201224৮০০৩৩ 
“আপন পালনকর্তার পথের প্রতি 
আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও 
উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের 
সঙ্গে বিতর্ক করুন সবচেয়ে উত্তম 
পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ওই 
ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত 


এপ্রিল”১৮ 


রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত 
হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো 
জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে 
আছে।”১ 
শান্তি, দয়া ও করুণার ধর্ম ইসলাম 
কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অনুমতি 
দেয় না। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে 
একাধিকবার দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন 
মুসলমানদের আগে আক্রমণ না 
করতে, আগ্রাসন না চালাতে, শক্রু 
যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করেছে তার চেয়ে 
বেশি শক্তি প্রয়োগ না করতে। আল্লাহ 
বলেছেন, 

৩১১৯958৮৫0৫ ৮৬5 


5256৫ ] চলে 24 5% শি 25 হ্দপ 
৯১৯১৩ [25১ ৩৪ সপ ৮5 5 
25৭) 2 গপ্প। ঢ1% 


০৫ 4%88-2407485 
“ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের 
দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি তাদের 
প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে 
আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। 


নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের 
ভালোবাসেন।”২ 

শুধু মানুষের প্রতি নয়, একজন 
মুসলমানকে পশু-পাখির প্রতিও 
দয়াবান হতে বলা হয়েছে। এদের কষ্ট 
দিতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “জনৈক 
মহিলাকে এ জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে 
যে সে একটি বিড়ালকে মৃত্যু পর্যন্ত 
আটকে রেখেছে। সে যখন বিড়ালকে 
আটকে রেখেছে খাবার ও পানীয় 
থেকে তাকে বঞ্চিত রেখেছে। মুক্ত হয়ে 
পোকামাকড় খাবে সে সুযোগ থেকেও 
তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।” 

আরেক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, 
“এক ব্যক্তি এক পিপাসার্ত কুকুরকে 
পানি পান করিয়েছে, এর প্রতিদানে 
আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ ক্ষমা করে 
দিয়েছেন।” 

বোমাবাজি করা, আত্মঘাতী হয়ে নিরস্ত্র 
মানুষকে আতঙ্কিত করা, হত্যা-জখম 
করা, ঘর-বাড়ি, সম্পদ, স্থাপনা ধ্বং 
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করা দয়া ও ক্ষমার ধর্ম ইসলামের 
চিরায়ত আদর্শের বিপরীত 
করার বিধান নেই? 
অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু কখন কোন 
বিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক ও অপব্যাখ্যা দিয়ে 
অনেককেই ইসলামের নামে সর্বনাশা 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত করা হচ্ছে। 
অনুমতি রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহ 
কুরআনে বলেন, 
৬৩-৪৮-৯৩০৪ উঠঠ? 
০৫্9৬%/৬৫/৩ 
“আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে 
কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, 
তবে অবশ্যই জমিন ফ্যাসাদপূর্ণ 
(বিপরপূর্ণ) হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ 
বিশ্ববাসীর ওপর অনুগ্রহশীল।”* 
কুরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ 
বলেন, 
৩১ ৫৪2 ত৫াঞ শত? 


।৮৫11৮৫£৮)৫% 


2৩03958৬৮42 ৮9125 


৫) 6) ৮65 520 52 581 ৫ পঠঠপর্পপ ৮৮০৮ ৪ 
এ) ৩] ৬০৫ ৬ এআ 952 2 পপর এট 
২৫, পর্ণ 

৪-৪১৮৩%০ 


“আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে 
অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, 
তবে খ্রিস্টান, সংসার বিরাগীদের 
উপাসনা স্থান, গির্জা (ইহুদিদের), 
উপাসনালয় ও মসজিদগুলো বিধ্বস্ত 
হয়ে যেত, যেগ্ডলোতে আল্লাহর নাম 
তাদের সাহায্য করবেন, _ যাল্া 
আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্যয়ই 
আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।”* 


কোন পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম অস্ত্র 
কুরআনে উল্লেখ 'করা' হয়েছে৷ 
আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি 
রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 


০৫ 5 


35, 
০4৬৫ ৯৯৮০ 


৩. 


২ 
৯২ 
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“যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো 
তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ 
তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, 
আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করতে 
সক্ষম।”৫ 


আল্লাহ আরও বলেন, 
5১94284৩399 
৪৬:১৫ ৬৯:/৬ 
“এবং যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, 
তোমরাও তাদের সঙ্গে আল্লাহর পথে 
যুদ্ধ করো এবং সীমা অতিক্রম করো 
না। নিশ্চয়ই সীমা লঙ্ঘনকারীদের 
আল্লাহ ভালোবাসেন না।” 
ইসলাম পালনে, আল্লাহর পথে চলতে 
যারা বাধা সৃষ্টি করে এবং যারা 
মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব 
করে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাধ 


অনুমতি আছে। আল্লাহ কুরআনে 
বলেন, 


৪৩3৪৩28958৮ 
“আর তাদের হত্যা করো যেখানে পাও 
সেখানেই, এবং তাদের বের করে দাও 
সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা বের 
করেছে তোমাদেরকে । বন্তৃত ফেতনা- 
বা দাঙ্গ-হাঙ্গামা করা 
হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। 
নির্যাতিত-নিপীড়িত হলে তাদের 
সাহায্যে অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি 
আছে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে 
উল্লেখ রয়েছে, 
ও ৩8% ও এ সস ৪ 
এস পু 5১১৩৪ এ 
“আর তোমাদের কী হলো যে তোমরা 
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না দুর্বল সেই 
পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা 
বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! 
আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি 


59৭ 


দান করুন; এখানকার অধিবাসীরা যে 
অত্যাচারী! আর আপনার পক্ষ থেকে 

দের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ 
করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে 
মামাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ 
করে দিন।”৮ 


সেসব অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার নিরেশ রয়েছে, যারা মুনাফিক 
(কপট), বিদ্রোহী, সন্ত্রাসী, জাকাত ও 
অন্যান্য কর পরিশোধে অস্বীকৃতি 
অবমাননা করে, শান্তি, নিরাপত্তা ও 
আইন-শৃডখলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে, 
রাষ্ট্রের অখপ্ততা ও আদর্শিক ভিত্তির 
ওপর হুমকি সৃষ্টি করে। আল্লাহ 
কুরআনে ইরশাদ করেন, 

8651 রেগে ০৫5 ১৯৩ ৬৪ 
“হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি 
কঠোরতা দেখান। তাদের ঠিকানা 
জাহান্নাম। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা।”৯ 


করতে বলা হয়েছে। তবে 
মুসলমানদের আগ্রাসন চালাতে নিষেধ 
করা হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ 
বলেন, 

সত এ ভা কা উস 


| 


এ 


) 

মা 

পার তাপ 
পা 


5৫2১৫04%5৩) 
তোমাদের সঙ্গে। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ 


না | 2১০ 
ধর্মের নামে আপনারা যাঁরা 


আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন, 
মানুষকে হত্যা, সম্পদ ধ্বংস, সমাজে 
বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক সৃষ্টির পথ বেছে 
দেখার জন্য আমি নিবেদন করছি: 


হা 


স।ম।কা।লী।ন 


এক. আপনাদের কাজের দ্বারা 
ইসলামের কী উপকার হচ্ছে? 
আপনাদের কর্মকাণ্ডে দেশে-বিদেশে 
টুপি-দাড়িঅলা মানুষ শুধু সন্দেহ আর 
অবিশ্বাসেরই শিকার হচ্ছে না, বরং 
অনেক ক্ষেত্রে হামলা, অপমান, 
অবহেলা ও বিদ্রপের শিকার হচ্ছে। 
আপনাদের বোমাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস 
আর আত্মহননের কারণে মসজিদে 
প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা 
হয়েছে, সীমিত সময়ের জন্য মসজিদ 
খোলা থাকছে, ফলে মসজিদভিত্তিক 


ইসলামী জ্ঞানচর্ বন্ধ হয়ে গেছে। 


দুই. ধর্মের জন্য যদি সন্ত্রাস হয়ে থাকে 
তবে ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 
আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা 
করেছেন, 

৩2৫৮ 92৩91 এের্জ ৩৯৪১১ 825 
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৪.০: ৮৮০405-8 2 ও 
“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো 
জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হেদায়াত স্পষ্ট 
হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব যে ব্যক্তি 
তাণগ্ততকে (সীমালজ্ঘনকারী, 
আল্লাহদ্বোহী, বিপথগামী) অস্বীকার 
করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, 
অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, 
যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ 
সর্বশ্রোতা, সবজ্ঞ।”১১ 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলেছেন, 
$ ৩5 ৫5৬ এ গু ত? 
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“এবং যদি তোমার প্রভু 
ইচ্ছা করতেন তাহলে 
পৃথিবীর বুকে 
বসবাসকারী সব 
মানুষকেই একসঙ্গে 
বিশ্বাসী বানিয়ে 
ফেলতে পারতেন। 
সুতরাং (হে মুহাম্মদ!) 
এপ্রিল'১৮ 


আপনি কি তাহলে বিশ্বাস স্থাপনের 


হাদীস উল্লেখ করছি, “যে ব্যক্তি 


জন্য লোকদের জবরদস্তি করতে 
চান?”১২ 


তিন. আপনারা কারও নিদেশে 
আত্মঘাতী হচ্ছেন। কিন্তু আপনারা কি 


রাসূলুল্লাহ (সা.) 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং এক 
ব্যক্তিকে তার আমির নিযুক্ত করে দেন। 
সে একটি আগ্তন প্রজ্বলন করল এবং 


কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন 
করবে আল্লাহও তার জন্য কাঠিন্য 
অবলম্বন করবেন। কেউ যদি কোনো 
মানুষের হাতের তালুতে রাখার মতো 
সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে, তবে 
সেই রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে বাধা 
হয়ে দাঁড়াবে (সে জান্নাত দেখতে 
পাবে; কিন্তু সেই রক্ত তাকে জান্নাতে 


প্রবেশ করতে দেবে না)| কাজেই যদি 


তাদের তাতে ঝাঁপ দিতে নিদেশ দিল। 


কেউ পারে এ ধরনের রক্তপাত থেকে 


একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত 
হলো এবং অপর একদল বলল, আমরা 
(ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তো) আগ্তন 
থেকেই আত্মরক্ষা করেছি (সুতরাং 
আগ্তনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না)। 
যথাসময়ে রাসূলুল্লাহর (সা.) দরবারে 
সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। তখন তিনি 
যারা আগ্তনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত 
হয়েছিল তাদের লক্ষ করে বললেন, 
“তখন তোমরা যদি সত্যি সত্যি 
আগ্তনে ঝাঁপ দিতে, তবে কিয়ামতের 
দিন পর্যন্ত তাতেই অবস্থান করতে।” 
পক্ষান্তরে অপর দলকে লক্ষ করে তিনি 
উত্তম কথা বললেন। তিনি বললেন, 
"আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই। 
আনুগত্য শুধুই সৎ কাজে।” 


চার. আপনারা যাঁরা ইসলামের নামে 
চরমপন্থা তথা উগ্রতার পথ বেছে 
নিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে দুটি নির্বাচিত 


__ মুত্র অহ্য্যব: ২১ 


আত্মরক্ষা করতে, তবে সে যেন 


কুরআন তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম 
করবে না। তীর যেমন শিকারের 
দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য দিক 
দিয়ে বেরিয়ে যায়, তেমনিভাবে তারা 
দীনের মধ্যে প্রবেশ করে আবার 
বেরিয়ে যাবে।” 


“লিঃসন্দেহে আাসুলের জীবুলে তোম্মদেরে জল্য বুয়েছে ওভম 
অমদ্ে। তব্শ্য তাদেরে জল্য, য্যরা তলার স্টে সাক্ষাতের ও 
পরুক্ালীল ম্বুক্তিব ব্যাপ্যরে আশ্য কযখে ,এবগ যার আমল্লযুহকে 
অগ্রিক পর্রিম্ণে ল্মবুণ কবে।” 


স।ম।কা।লী।ন 


বান্দার হক নষ্ট করা হলে স্বয়ং 
আল্লাহও তাকে ক্ষমা করবেন না, 
যতক্ষণ না যাদের হক নষ্ট করা হয়েছে 
তারা ক্ষমা করে। রাসূলের (সা.) 
হাদীস কি শোনেননি? অন্যের হক নষ্ট 
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করলে, হকদারের হক ফিরিয়ে না 
দিয়ে, তার থেকে ক্ষমা না নিয়ে মারা 
গেলে হক নষ্টকারীর নেক আমল 
হকদারকে দিয়ে নিজে যেতে হবে 
জাহান্নামে । হক নষ্টকারীর নেক আমল 
হকদারদের দাবির চেয়ে কম হলে 
হকদারদের গুনাহ হক নষ্টকারীর ওপর 
চাপিয়ে দেওয়া হবে। সারা জীবনের 
নেক আমল হকদারকে দিয়ে নিজে 
নিঃস্ব, সবর্থান্ত, রিক্ত হয়ে জাহান্নামী 


হতে হবে। 


ছয়. আপনাদের বিবেচনায় বাংলাদেশে 
তাগুতের শাসন পরিচালিত হচ্ছে। যদি 


“হে নবী! লোকদের বলে দিন, তোমরা 
যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, 
তবে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে 


উভয় ক্ষেত্রেই তার আনুগত্যে জিহাদ 
করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব।” 

কেউ বিভ্রান্ত করেছে বলে অন্যায় 
করেছি এমন কোনো ওজর শেষ 
বিচারের দিন গ্রহণ করা হবে না বলে 
কুরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। 
কাজেই সময় থাকতে বিভ্রান্তি ছেড়ে 
কুরআন-হাদীসের পথ অনুসরণ করুন, 


আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং 
তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। 
তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অসীম 
দয়াবান। তাদের বলুন আল্লাহ ও 
রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ করো। 
এরপর বস্তুত যদি তারা বিমুখতা 
অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ 
কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না।”১৩ 


কুরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ 
রত গ 
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ধরে নিই আপনার বক্তব্য সত্য, 
তাহলে প্রশ্ন হলো রাসূল (সা.) যখন 
পৃথিবীতে আসেন তখন জাহেলি তথা 
অন্ধকারের যুগ ছিল, তাগুতের শাসন 
ছিল। আল্লাহর রাসূল (সা.) কি 
তাগ্ততের শাসন পরিবর্তনের জন্য 
জোর করে, নেতিবাচক পন্থায়, নৈরাজ্য 
ও ংসাআঅক পন্থা অবলম্বন 
করেছিলেন? রাসূল তাঁর সাহাবীদের 
(অনুসারীদের) আত্মঘাতী হওয়ার, 
চোরাগোপ্তা হামলার শিক্ষা দিয়েছিলেন, 
নাকি সুন্দর ব্যবহার, উত্তম চরিত্র, 
আল্লাহর পথে আহ্বান, আত্মগঠন ও 
সমাজ-সংক্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন 
ঘটিয়েছিলেন? আপনারা তাহলে কার 
অনুসরণ করছেন? আল্লাহর আইন বা 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হলে তা 


কুরআনে আল্লাহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় 
বলে দিয়েছেন, 


এপ্রিল'১৮ 


“নিঃসন্দেহে র 

তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ । 
অবশ্য তাদের জন্য, যারা আল্লাহর 
সঙ্গে সাক্ষাতের ও পরকালীন মুক্তির 
ব্যাপারে আশা রাখে এবং যারা 


সাত. জিহাদের আহ্বান কে করতে 


পারে? 

যদি যে কেউ জিহাদের আহ্বান ও 
নেতৃত্ব দিতে পারত তাহলে মুসলমানরা 
নানা দলে বিভক্ত হয়ে জিহাদের ডাক 
দিত, আর সে ক্ষেত্রে নিশ্চিত 


বিপ্যয়কে কুরআনে হত্যার চেয়েও 
জঘন্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। ইসলামে একমাত্র মনোনীত 
নেতাই জিহাদের আহ্বান ও নেতৃত্ব 
দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“রাষ্ট্রপ্রধান হলেন ঢাল, যাকে সামনে 
রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে।” 

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, “রাষ্ট্রপ্রধান 
ধার্মিক হোক আর অধার্মিক হোক, 


সব সন্ত্রাসী কাজ বর্জন করুন 


লেখক: অধ্যাপক আইন বিভাগ, চউথাম 
বিশ্ববিদ্যালয়, চউএাম 


* আল-কুরআন, সুরা আন- নাহল, ১৬:১২৫ 
২ আল-কুরআন, সরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৮ 


৯ আল-কুরআন, সরা আত-তাহরীম, ৬৬:৯ 
১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৯০ 
১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২৫৬ 
১ আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৯৯ 

75558 সরা আলে ইমরান, ৩:৩১- 


টি তন সরা আল-আহ্যাব, ৩৩:২১ 


মন 


গোফরান উদ্দীন টিটু 
মন তুই শোন ভাই 
শোন আমার কান্না, 
বেঁচে আছি ভালো নেই 
এটা কোন ভান না। 
মন বসে না রে ভাই 
কোন কাজে আজকে 
দুর দূর করি শুধু 
প্রিয় যত কাজকে। 
মনটার কী যে হল 
মানসিক রোগ কি? 
কেন এই মাথাব্যাথা 
বেদনার শোক কি? 
মন ভালো নেই ওরে 
মন ভালো নেই, 
আয় রে আপন তোকে 
পর করে দেই। 
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ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


মি'রাজের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সিঁড়ি, 
আরোহণ ও উধর্ব গমন। বিশ্বের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) মক্কা থেকে জেরুজালেমের 
বায়তুল মাকদিসে উপনীত হওয়া এবং 
সেখান থেকে সপ্তাকাশ ভ্রমণ করে 


পরিভ্রমণকে মিরাজ বলে। আবার 
অনেক সময় পুরো পরিভ্রমণকে 
মিরাজ নামে অভিহিত করা হয়। 
আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী 
নদভী এ প্রসঙ্গে বলেন, “মি'রাজের 
ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিতের 


আল্লাহ তায়ালার সানিধ্যে উপস্থিত 
হওয়ার ঘটনাকে ইসলামি পরিভাষায় 
মি'রাজ বলে। ৬২০ খিস্টাব্দের রজব 


সঠিক ও নির্ভেজাল পরিচিতি । নির্ভুল 
নির্দেশনা। ইমামত ও নেতৃতের বর্ণনা 


আমি তাকে আমার কতিপয় নিদর্শন 
প্রত্যক্ষ করাতে পারি। তিনিই 
সর্বশ্বোতা, সর্বদ্রষ্টা |” 


বুরাক 

মহানবী (সা.) যে জন্তটির ওপর 
আরোহণ করে মি'রাজ সম্পন্ন করেন 
তার নাম বুরাক। এর আকার বিষয়ে 


এবং উম্মাহর (যাদের মাঝে তিনি 


মাসের ২৬ তারিখ বিশ্বনবী হযরত 


আবির্ভূত হয়েছিলেন) আসল মাকাম ও 


মুহাম্মদ (সা.) সশরীরে আল্লাহ 
তায়ালার দিদার লাভ করেন । মহানবী 
(সা.)-এর একানন বছর ৯ মাস বয়সে 


প্রকৃত অবস্থানগত মর্যাদা নির্ধারণ করে 
এবং পয়গাম ও দাওয়াতের কর্মকান্ডের 
পর্দা উন্মোচন করে, যা এ উম্মতকে এ 


মি'রাজের এতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত 
হয়। ইসলামের ইতিহাসে মি'রাজ 


বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীতে ও বিশ্বসমাজে 
আনজাম দিতে হবে ।”১ 


একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মুমিনদের 
জন্য রয়েছে এতে অনেক শিক্ষণীয় 
বিষয়। মি'রাজের মাধ্যমে আলাাহ 
তাআলা রাসুলুল্াহ (সা.)-কে তার 
আসমান-জমিনের বাদশাহি প্রত্যক্ষ 
করান। আলাহ তায়ালা তার সাথে 
সরাসরি কথা বলেন এবং পাচ ওয়াক্ত 


সালাত উপহার দেন। মি'রাজ 
দৈহিকভাবে এবং জাগ্তত অবস্থায় 
সম্পন্ন হয়। ওলামায়ে কেরামের 


থেকে মসজিলে আকসা পর্যন্ড় 
পরিভ্রমণকে “ইসরা' এবং সেখান 
থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ড় 


এপ্রিল'১৬ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.)-এর বর্ণনায় আছে, এর 
পায়ের ক্ষুরটা জন্তদের পায়ের ক্ষুরের 
মতো । লেজটা বলদের লেজের মতো 
অগ্র-পশ্ঠাৎ ঘোড়ার মতো । তাকে যখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আনা হয় 


স্বল্পসংখ্যক বিভ্রান্ত দার্শনিক ও নাস্তিক 
ছাড়া পৃথিবীর সব মুসলমান মি*রাজ- 
এর অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করে। 
কারণ পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে 
এর বর্ণনা বিদ্যমান। সুরা বনী 
ইসরাঈলে উল্লিখিত হয়েছে, 
এ ১৯০] ৩৪ শুর হত ভি ০৯০ 
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০ (৫28৫ 
“পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তার 
বান্দাকে রাতে নিয়ে গেছেন মসজিদুল 


তখন সে লাফালাফি করতে থাকে 
ফলে জিবরাঈল (আ.) তাকে ছুঁয়ে 
বলেন, হে বুরাক! তুমি হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-কে দেখে লাফালাফি করো না 
আল্লাহর কসম! তোমার ওপর এমন 
কোন ফিরিশতা চড়েনি এবং এমন 
কোন প্রেরিত নবীও সওয়ার হননি 
যিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
হতে পারেন এবং তিনি আল্লাহর 
নিকটেও তার চেয়ে মর্যাদাবান হতে 
পারেন। বুরাকটি তখন কাপতে থাকে 
এবং ঘামে সিক্ত হয়ে পড়ে । বুরাকের 


হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, 
যার আশপাশে বরকত দিয়েছি, যেন 


দৃষ্টি যতদূর যেত ততদূরে তার পা 
পড়তো । অতীতে বুরাকটিকে অন্য 


_____---0 আত্তন্তহীদ ১০ 
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নবীদের বহনের জন্যও নিয়োজিত করা 
হয় এবং এতে চড়ে হযরত ইবরাহীম 


থাকা সত্তেও তারা পরনারীর কাছে যায় 
এবং রাত্রি যাপন করে ।৫ 


(আ.) সিরিয়া থেকে মক্কায় তার পুত্র 
ইসমাঈল (আ.)-কে দেখতে আসেন ।১ 


বায়তুল মাকদিসে গমন 
পবিত্র মক্কা নগরীর জমজম কৃপও 
মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবরতীস্থান 
থেকে রাতের একটি ক্ষুদ্রতম সময়ে 
বুরাক নামক বিদ্যুতের চাইতে তীব্র 
গতিসম্পন্ন একটি বাহনে চড়ে হযরত 
জিবরীল (আ.) সমভিব্যবহারে প্রথমে 
বায়তুল মাকদিসে যান, সেখান থেকে 
উর্ধ্বারোহণ করেন । রাসূলুলগ্রাহ (সা.) 
মি'রাজে অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন 
যা উম্মতের জন্য চিরকাল শিক্ষা ও 
আদর্শের উৎস হিসেবে কাজ করবে । 
রাসুলুলা]থাহ (সা.) বলেন, “মি'রাজে 
আমি এমন একদল লোকের কাছ দিয়ে 
গেলাম, যাদের নখ ছিল তামার । তারা 
এ নখ দিয়ে আপন মুখমণ্ডল ও বক্ষ 
আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরীলকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি 
বলেন, যারা মানুষের গোশত খায়; 
অর্থাৎ একে অপরের গীবত করে এবং 
পরনিন্দার মাধ্যমে একে অপরের 
মানহানি করে। এক ব্যক্তি নদীতে 
হাবুড়বু খাচ্ছে এবং পাথর ভক্ষণ 
করছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা 
কারা? বলেন, এরা সুদখোর ।” 

এরপর রাসূলুলাঠাহ (সা.) এমন 
লোকদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন, 
যাদের অগ্রে-পশ্চাতে তালি লাগানো 
ছিল। তারা গৃহপালিত দি 
মতো ঘাস | , নুড়ি এবং 
জাহান্নামের পাথর ভা তিনি 
জিজ্ঞাসা করেন, এরা কারা? জিবরীল 
(আ) বলেন, এরা সম্পত্তির যাকাত 
আদায় করেনি। এরপর তিনি আর 
এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে 


আরেক সম্প্রদায়ের লোকদের 
অতিক্রম কালে দেখা গেল প্রস্তরঘাতে 
তাদের মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে। অতঃপর 


তাদের মাথা আগের মত হয়ে যাচ্ছে। 


জবলত্ত দানের াি ছোট ছোট 
পাথরের টুকরো । সেগুলো তারা মুখে 
পুরছে এবং পরক্ষণেই তা মলদ্বার 
দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? 
তিনি বললেন, “এরা এতিমের সম্পদ 
আত্মসাৎকারী ।”* 

আমি আরেক দল লোক দেখলাম। 
তাদের পেটের মত বীভৎস আকৃতির 
পেট আর কখনো দেখিনি । দেখলাম, 
ফিরআউনের সহযোগীদের যে পথ 
দিয়ে দোযখে নেয়া হচ্ছে , সে পথের 
ওপর তারা অবস্থান করছে। তারা 
তৃষ্ঠার্থ উটের ন্যায় ছটফট করছে। 
আর ৮ 

পিষ্ট করে নাচছে তথাপি সেখান থেকে 
একটু সরে দীড়াবার ক্ষমতাও তাদের 
নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে 
জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, 
“এরা সুদখোর মহাজন, সাৎকারী |”? 
অতঃপর কতিপয় নারীকে দেখরাম 
তাদের স্তন রশি বেধে ঝুলিয়ে রাখা 
হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে 
জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, 
“এরা সেসব নারী, যারা ব্যভিচারের 
মাধ্যমে অন্যের ওরসজাত সন্তান 
স্বামীর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে 

খ। 

তিনি এমন এক জাতির নিকট দিয়ে 
অতিক্রম করছিলেন, যারা ক্ষেতে 
যেদিন বীজ বপন করছেন, সেদিনই 
ফসল কর্তন করছেন এবং ফসল 


কর্তনের সাথে সাথে ক্ষেত পুনরায় বৃষ্টর 


ফসল ভরে উঠছে। তিনি জিবরাঈল 
(আ.)-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে 


অতিক্রমকালে দেখেন, একটি পাত্রে 


জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা 


রান্না করা ভালো গোশত এবং অপার 
পাত্রে পচা গোশত । তারা পচা 
গোশতগ্জলো ভক্ষণ করছিল । তাদের 


আল্লাহর পথে রী, তাদের 
একটি পুণ্য সাত শত পুণ্যের রূপ নেয় 
এবং এরা যা খরচ করেছে আল্লাহ 


পরিচয় জানতে চাইলে জিবরীল (আ.) 


তায়ালা স্বীয় নেয়ামত দ্বারা তার 


বলেন, এরা আপনার উম্মতের সেসব 
পুরুষ যাদের গৃহে হালাল ও পবিত্র স্ত্রী 


এপ্রিল'১৬ 


পরিবর্তন সাধন করেছেন ।৯ 


এই দৃশ্য নিরন্তর চালু ছিল। নবী 
করিম সা. করলেন, এরা 
কারা? জিবরাঈল আ. বললেন, ফরয 
নামাযের ক্ষেত্রে এরা গড়িমসি 
করত ।১” 

তিনি এক কাষ্ঠখন্ডের নিকট দিয়ে গমন 
করছিলেন। সেটি পড়েছিল পথের 
ধারে। তাকে অতিক্রম করার সময় 
কাঠটি যে কোন কাপড় ছিড়ে ফেলে। 
তিনি এ কাষ্ঠখণ্ড সম্পর্কে জানতে 
চাইলে জিবরাঈল (আ.) বললেন, এই 
কাষ্ঠখণ্ডটি আপনার সেসব উম্মতের 


দৃষ্টান্ত যারা পথের ধারে বসে দস্যবৃত্তি 
করত 


অতঃপর দেখলেন কিছু লোক এক 
বোঝা কাষ্ঠ সংগ্রহ করেছে। তবে সেটি 
বহনের মত শক্তি তাদের নেই। 
তথাপি বোঝা তারা বড় করে চলছেই। 
তিনি তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। 
জিবরাঈল (আ.) বললেন, তারা 
আপনার উম্মতের সেসব ব্যক্তি যারা 
মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে 
পারে না, এরপরও অধিক আমানত 
তার নিজেদের ওপর চাপিয়ে চলছে ।১২ 
কিছু লোকের জিহ্বা ও ঠৌট কীচি দ্বারা 
কাটা হয়। এভাবে এ কাজ অব্যাহত 
ছিল। বিশ্বনবী (সা.) তাদের পরিচয় 
জানতে চাইলেন। জিবরাঈল (আ.) 
বললেন, ওরা সেসব বক্তা যারা 
অপরকে আমল করতে বলত অথচ 
নিজেরা আমল করত না।৯৩ 

পথিমধ্যে এমন এক প্রান্তর অতিক্রম 
করলাম যেখানে অসংখ্য খেজুর 
রাজি দৃষ্টিগোচর হল। জিবরাঈল 
(আ.) বললেন, এখানে অবতরণপূর্বক 
দু'রাকাত নফল নামায আদায় করুন 
আমি অবতরন করে নামায পড়লাম 
জিবরাঈল (আ.) বললেন, জানেন 


া আমার জানা 
নেই। জিবরাঈল (আ.) বললেন, 
আপনি ইয়াসরির অর্থাৎ পবিত্র মদীনায় 


বারা আত্তান্তহীদ ১১ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


হিজরত করবেন। অতঃপর সেখান 


যে, আপনি তার দিকে ঝুঁকে যান। 


থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু হল। অপর 


আর যারা আপনাকে সালাম 


অতঃপর আমি বাইতুল মাকদিসের 
মসজিদে আকসায় টুকলাম। সেখানে 


স্থানে এসে পুনরায় জিবরাঈল আ. 
নামায আদায় করতে বললেন । আমি 


দিয়েছিলেন তারা হলেন ইবরাহীম 
এবং মুসা ও ঈসা (আ.)।৯ 


আগে থেকেই হযরত ইবরাহীম (আ.), 
হযরত মুসা (আ.), হযরত ঈসা 


নেমে নামায আদায় করলাম 


আমি যখন বুরাকে চড়ে বায়তুল 


(আ.)সহ প্রাক্তন নবী-রাসূলগণ 


জিবরাঈল আ. বললেন, এ জায়গার 
নাম সীনা উপত্যকা । এখানে ছিল 
একটি বৃক্ষ । এর নিকটে হযরত মুসা 
(আ.) আল্লাহর. সাথে কথা 
বলেছিলেন। আপনি সেই বৃক্ষের 
কাছেই নামায পড়লেন। আবার 
আরেকটি প্রান্তর অতিক্রম কালে 
জিবরাঈল (আ.) তথায় নামায পড়তে 
আমি নেমে নামায আদায় 


জিবরাঈল (আ.) পুনরায় নামায 
পড়তে বললেন। আমি নামায 


পড়লাম। জিবরাঈল (আ.) বললেন, 
রর বায়তুল লাহাম, যেখানে হযরত 
উট কানা 
হঠাৎ রাস্তার একদিকে তিনি একটি 
বৃদ্ধাকে দেখতে পান। তিনি (সা.) 
বলেন, ইনি কে? হে জিবরীল! তিনি 
বলেন, চলুন, হে মুহাম্মদ! তিনি চলতে 
থাকেন। আবার রাস্তার ধারে একটি 
জিনিস তাকে ডাকলো, আসুন, হে 
মুহাম্মদ! তখন জিবরীল তাকে বলেন, 
চলুন, হে মুহাম্মদ! তাই তিনি চলতে 
লাগলেন। 
তারা বললেন, আসসালামু আলাইকা, 
হে হাশির (ধার পরে কেউ নেই)। 
তখন তাকে জিবরীল (আ.) বলেন, 
আপনি সালামের জবাব দিন। তাই 
তিনি সালামের জবাব দিলেন। তারপর 
তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের সাক্ষাৎ 
পেলেন। তীদেরকেও তিনি এরূপ 
বললেন। তারপর জিবরীল বলেন, 
সেই বৃদ্ধা যাকে আপনি রাস্তার ধারে 
দেখেছিলেন সে হচ্ছে পৃথিবীর সেই 
₹শ যতটা বয়স এই বৃদ্ধার বাকী 
আছে। আর সে চেয়েছিল যে, আপনি 
তার প্রতি আকৃষ্ট হন। সে ছিল 
আল্লাহর দুশমন ইবলীস। সে চেয়েছিল 


এপ্রিল'১৬ 


মাকদিসের দিকে যাচ্ছিলাম তখন ডান 
ও বাম দিক হতে দু'জন আমাকে ডাক 
দিল। আমি তাদের ডাকে সাড়া 
দেইনি। চলার পথে এক অপূর্ব সুন্দরী 
মহিলাকে দেখলাম। সে আপন 
বাহুযুগল উন্মুক্ত করে রেখেছিল এবং 


অপেক্ষমান ছিলেন। তারপর 
জিবরাঈল আমাকে সামনে এগিয়ে 
দিলেন। পরিশেষে আমি তাদের 
ইমামতি করলাম ।১৬ 


উধ্্বজগতে যাত্রা 


অপরূপ সাজে সে ছিল সঙ্জিতা। সে 
আমাকে ডাক দিয়ে বলল, মুহাম্মদ 
এদিকে এসো! আপনাকে কিছু কথা 
জিজ্ঞেস করবো । আমি তার কোন 
জবাব দেইনি । আমি পথে আমাকে 
জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, 
ডানদিকের আহবানকারী ইহুদী। 
আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া দিতেন 
তাহলে আপনার উম্মত ইহুদী হয়ে 
যেত। বাম র আহবানকারী 
খিষ্টান। আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া 
দিতেন তাহলে আপনার উম্মত খিষ্টান 
আর বাহু যুগল অনাবৃত 

নর আপনি যদি ওর 
ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার 
উম্মত পরকালের ওপর এই দুনিয়াকে 
প্রাধান্য দিত। 
তারপর বুরাক আমাদের নিয়ে চললো । 
পরিশেষে আমরা ইয়ামনী দরজা দিয়ে 


দিকে এলাম। তারপর তিনি ওখানে 
বুরাকটি বাঁধলেন যে স্থানে নবীগণ 
তাদের জন্তগুলো বাধতেন। অতঃপর 
তার কাছে পানি, শারাব এবং দুধ পেশ 
করা হল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) 
দুধটাকে গ্রহণ করলেন। অতঃপর 
জিবরাঈল রা বলেন, আপনি 
স্বভাবজাত পেয়ে গেছেন। 
আপনি যদি পানিটা পান করতেন 
তাহলে আপনি ডুবে যেতেন এবং 
আপনার উম্মতও ডুবে যেত। আর 
আপনি যদি শরাব পান করতেন 
তাহলে আপনি পথভ্রষ্ট হতেন এবং 
আপনার উম্মতও বিভ্রান্ত হয়ে যেত। 


আমি যখন বায়তুল মাকদিসের কর্মসূচি 
থেকে অবসর পেলাম তখন একটি 
সিড়ি আমার কাছে আনা হল। এর 
চেয়ে সুন্দর জিনিস আমি দেখিনি । 
এটাই সিড়ি যার দিকে মরণাপন ব্যক্তি 
চেয়ে থাকে যখন তার কাছে মৃত্যু 
হাজির হয়। অতঃপর জিবরাঈল 
আমাকে তাতে চড়িয়ে দিলেন। 
পরিশেষে 
দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজার 
কাছে পৌছলাম। যার নাম বাবুল 
হিফাযা তথা সংরক্ষিতদের দরজা। 
তাতে একজন ফেরেশতা আছে । যার 
নাম ইসমাঈল । তার অধীনে রয়েছে 
বার হাজার ফেরেশতা । ওদের 
মধ্যকার ফেরেশতার অধীনে বার 
হাজার করে ফেরেশতা আছে ।১? 
পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী ফেরেশতার 
নাম ইসমায়ীল। তার সামনে আছে 
সত্তর হাজার ফেরেশতা । তার প্রত্যেক 
ফেরেশতার সাথে একলাখ ফেরেশতার 
বাহিনী আছে। তিনি বলেন, অতঃপর 
জিবরাঈল আকাশটির দরজা খোলার 
প্রার্থনা করলেন। বলা হল, কে? তিনি 
বললেন, জিবরাঈল । আবার বলা হল, 
আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, 
মুহাম্মদ । বলা হল, তার কাছে দূত 
পাঠানো হয়েছে কি? তিনি পি 
হ্যা।** অতঃপর আমাদের জন্য দরজা 
খোলা হল। এভাবে সপ্তম আসমান 
পর্যন্ত পৌছলাম। আকাশের প্রতিটি 
স্তরে আমাকে পরিচয় দিতে হয় এবং 
দ্বার উন্ুক্ত করা হয়। 
আসমানের স্ডুর অতিক্রম করার সময় 
পূর্ববর্তী মর্যাদাবান পয়গম্বরদের সাথে 
তার সাক্ষাৎ ঘটে । প্রথম আসমানে 
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আদম (আ.), দ্বিতীয় আসমানে হযরত 
ইয়াহইয়া (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.), 


আলা]ামা ইদরীস কান্ধলভী (রহ.) এর 


জিবরাঈল (আ.) বললেন, এটাই তো 


ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 


তৃতীয় 


তা'আলার 


(আ.), পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন 
(আ.), ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা 
(আ.) এবং সপ্তম আসমানে হযরত 


বলেন।”২ সেখানে আলঘাহ তাআলা 


স্বভাবধর্ম যার উপরে আপনি আছেন 

এবং আপনার উম্মত কায়েম রয়েছেন 
রী ও মুসলিম, মিশকাত, ৫২৭ 
)। 


রাসূলুলাাহ (সা.)-কে তিনটি নিয়ামত 
দান করেন, ১. পাচ ওয়াক্ত সালাত, ২. 


আমি বায়তুল মা'মুরে পিট ঠেকিয়ে 
পুরুষের বেশে আমাদের 


সুন্পরতম 
আদি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)- 


ইবরাহীম (আ.) তাকে আন্ডুরক ও সূরা বাকারার শেষের দিকের 
উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ষষ্ঠ আয়াতসমূহ এবং ৩. শিরক থেকে কে দেখলাম । তার সঙ্গে কিছু লোকও 
আসমান অতিক্রম করার সময় তিনি বিরত থাকার সুসংবাদ । তার উম্মতের ছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম। 


হযরত মুসা (আ.)-কে ক্রন্দনরত 


মধ্যে যে ব্যক্তি শিরকের পাপ থেকে 


দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি 


তিনিও আমাকে সালাম দিলেন । আমি 


নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন, 


কাদছেন কেন? জবাবে হযরত মুসা 


আমার উম্মতকে দু'টি দলে বিভক্ত 


(আ.) বলেন, আমার উম্মতের চাইতে 


পরবর্তী উম্মতের লোকেরা অধিক 
সংখ্যায় জান্নাতে যাবে ।৯* 


সিদরাতুল মুন্তাহা 
“সিদরাতুল মুন্তাহা” [] [যায ]হল 
আরশের ডান দিকে কুল জাতীয় 
বৃক্ষের মতো বিশাল এক মহীরুহ 
এর ফলগুলো বড় বড় কলসির মত 
এবং ওর পাতাগ্ডলো দেখতে হাতীর 
কানের মত প্রকান্ত। ওখানে ৪টি নদী 


হে জিবরাঈল! তিনি বললেন, অন্তরখী 
দুটো জান্নাতের মধ্যকার নদী। আর 
বহির্মুখী দুটি মিসরের নীল এবং 
ইরাকের ফোরাত নদী । সেখানে পৌছে 
তিনি মহান আলা]াহর অত্যাশ্চর্য নূর- 
জ্যোতি ও নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার 
দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন। অসধ্খ্য 
ফিরিশতা ও স্বর্ণপতঙ্গ সিদরাতুল 
মুন্তাহাকে ঘিরে রেখেছে। 
সৃষ্টিজগতের সব _ তথ্য-উপাত্ত ও 
বিবরণী এ প্রান্ত সীমায় এসে জমা 
হয়।১€ রাসূলুলহাহ (সা.) এ স্থানে 
জিবরীল (আ.)-কে আসল অবয়বে 
দেখেন। এখানেই রয়েছে “জান্নাতুল 
মাওয়া” নামক ফেরেশতা, শহীদদের 
রূহ ও মুত্তাকীদের আবাসস্থল ।২১ 
রাসূলুলা]থাহ (সা.) বলেন, “আমি 
আলাহাহর নূর প্রত্যক্ষ করেছি এবং 
আমার প্রতি আলাাহ ওহি প্রেরণ 
করেন।' ইবনে হাজর আসকালানী 
(রহ.), আলগামা সুযৃতী (রহ.) ও 


এপ্রিল'১৬ 


অতঃপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া 


দেখলাম । এক ভাগ এমন যাদের দেহ 
কাগজের মত শ্বেত-শুভ্র কাপড় দ্বারা 
আবৃত। আর এক ভাগ এমন যাদের 


হয়। এক যুবতী আমাকে অভ্যর্থনা 


দেহে ছাইরং কাপড় রয়েছে । অত:পর 


জানালো । আমি বললাম, তুমি কার 
জন্য অপেক্ষমান হে যুবতী? সে 


আমি বায়তুল মা*মুরে প্রবেশ করলাম 
এমতাবস্থায় আমার সাথে সাদা কাপড় 


বললো, আপনার পালকপুত্র যায়দ বিন 


পরিহিত লোকেরাও টুকলো। তারা 
একপাশে থাকলো । আমি এবং সঙ্গীরা 
বায়তুল মা'মূরে নামায আদায় 


রসার জন্য। মিরাজ থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পর মহানবী (সা.) যায়দ 
বিন এ সুসংবাদ দান 


হারিসাকে 
অতঃপর আমি কতিপয় 


করলাম । তারপর আমি এবং সঙ্গীরা 


করেন।১ 
স্লোতস্বিনী দেখলাম স্বচ্ছ পানির, 


টা 


বেরিয়ে এলাম । বায়তুল মা'মূর এম 
গৃহ যাতে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার 


নির্ভেজাল দুধের ও খাটি মধুর, যার 


ফেরেশতা নামায পড়েন। একবার 


স্বাদ ও গন্ধ অপরিবর্তনীয়। রাসূলুল্লাহ 
(স.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তার সৎ 


যারা নামায পড়েন তারপর কিয়ামত 
পর্যন্ত তারা ফিরে আসার সুযোগ আর 


বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরি 
করে রেখেছেন যা কোন চোখ দেখেনি 
এবং কোন কান শোনেনি । আর কোন 
মানুষের মনের কল্পনায়ও তা আসতে 
পারেনি (€...) এখানে একটি 
ঝর্ণাধারাও আছে। যার নাম 
“সাল্সাবীল” তা থেকে দ্‌*টি স্রোতধারা 
বের হচ্ছে। একটির নাম “কাওসার' 
এবং অপরটির নাম “নাহ্রুর রহ্মাহ' 
বা করুনার ধারা । অতঃপর তাতে 
আমি গোসল করলাম । 


বায়তুল মা'মুর 

অতঃপর আমাকে বায়তুল মা'মুরে 
নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাসূলুলা]াহ 
(সা.)-এর খিদমতে খাবারের একটি 
ডিশ উপস্থাপন করা হয়। প্রথমটি 
শরাবের, দ্বিতীয়টি দুধের এবং 
তৃতীয়টি মধুর পাত্র। আমি দুধের 
পাত্রটি ধরে দুধ পনে করলাম। 


পায় না সংখ্যাধিক্যের কারণে ।২৬ 


ছারিফুল আকলাম 
“ছারিফুল আকলাম' []][াাা]া]]] 
নামক স্থানটি “সিদরাতুল মুন্তাহা'-এর 
পরে অবস্থিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
সপ্তম আসমানের উপরে আমাকে 
আরোহণ করা হলে আমি সেখানে 
ফেরেশতাদের কলম চালানোর 
আওয়াজ শুনতে পাই। এখানে 
ফেরেশতাগণ লাওহে মাহফুয থেকে 
জীবন মৃত্যু, রিষ্ক, ভাগ্য, পরিণতি 
এক কথায় আল্লাহর নির্দেশাবলি 
লিপিবদ্ধ করেন ।২* 
হযরত আবু হরায়রা (রা.) বর্ণিত এক 
হাদীসে জানা যায়, আলগাহ তা*আলা 
তাকে একান্ড়ে ডেকে বলেন, “আমি 
আপনাকে আমার বন্ধু বানিয়েছি, 
বীর সব মানুষের জন্য বশীর ও 
র (জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও 
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জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী) 


পালনকর্তার কাছে বারবার যেতে লঙ্জা 


বানিয়েছি; আপনার বক্ষ বিদারণ করে 
বোঝা হালকা করেছি, আপনার কণ্ঠকে 


কিছু থাকে তখনও | কর্জ গ্রহণকারী 


লাগে। আমি পাঁচ ওয়াক্তের ওপর 


তীব্র প্রয়োজন ছাড়া কর্জ গ্রহণ করে 


সম্মত ও রাজী হয়েছি।* যখন আমি 


উচচকিত করেছি, আমার তাওহীদের 


আল্লাহ তায়ালা এবং হযরত মুসা 


সাথে আপনার রিসালাত ও বন্দেগিকে 
যুক্ত করেছি, আপনার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ 
উম্মতে রূপান্্রত করেছি। আপনার 
উম্মতের কতিপয় মানুষের অন্ডুরে 
আমার কালাম উৎকীর্ণ থাকবে; 
আপনাকে রূহানি দিক দিয়ে প্রথম নবী 
ও প্রেরণের দিক দিয়ে শেষ নবী 
বানিয়েছি। আপনাকে সূরা ফাতিহা ও 
সূরা বাকারার শেষ অংশ দান করেছি। 
আপনাকে হাউজে কাওসার দান 
করেছি। আপনাকে উম্মতকে 
বিশেষভাবে আটটি নিয়ামত দান 
করেছি: ১. ইসলাম, ২. মুসলমান 
উপাধি, ৩. হিজরত, ৪. জিহাদ, ৫. 
নামায, ৬. সাদাকা, ৭. রামযানের 
রোযা ও ৮. সৎ কাজের আদেশ ও 
অসৎ কাজের নিষেধ ।২৮ 
তারপর আমার কাছে ওহী করা হল যা 
ওহী করার । প্রত্যেক দিন ও রাতে 
আমার উপরে পঞ্াশ ওয়াক্ত নামায 
ফরয করা হল। তারপর আমি নেমে 
এলাম । পরিশেষে হযরত মুসা অতি 
এর কাছে পৌছলাম।৯৯ হযরত মুসা 
(আ.) আমাকে বললেন, আপনাকে কি 
নির্দেশ দেয়া হল? আমি বললাম, দিন 
ও রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, 
আপনার উম্মত পধ্গশ ওয়াক্ত নামায 
দিন ও রাতে পড়তে পারবে না। 
কারণ, আল্লাহর কসম! আমি আপনার 
আগে লোকদেরকে পরীক্ষা করেছি 
এবং বণী ইসরায়ীলকে কঠিনভাবে 
যাচাই করেছি। তাই আপনি আপনার 
পালনকর্তার কাছে ফিরে যান 
অত:পর আপনার উম্মতের জন্য তা 
হাল্কা করার প্রার্থনা করুন। ফলে আমি 
ফিরে গেলাম । অতঃপর আমার নামায 
দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হল 
এমনিভাবে পাঁচবার প্রার্থনা করায় 
পঞ্াশ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয় 
হযরত মুসা (আ.) বলেন, আল্লাহর 


(আ.)-এর মাঝে আসা-যাওয়া 
করছিলাম তখন আল্লাহ আমাকে 
বলেন, হে মুহাম্মদ এই পাঁচ ওয়াক্ত 


না।৬৫ 

একই রাতে স্বল্লসময়ের মধ্যে পবিত্র 
মিরাজের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তিনি 
পবিত্র মক্কার কা'বা প্রাঙ্গণে ফিরে 
আসেন। এসে দেখেন জগত যেমন 


নামায দিন ও রাতে থাকলো । প্রত্যেক 
নামাযের জন্য দশ নেকী 


পবিত্র শবে মি'রাজে রাসূলুলা]াহ (সা.) 
বেহেশত ও দোযখ প্রত্যক্ষ করেন। 
তিনি বলেন, জান্নাতের ভূমি বিস্র্ণ 
সমতল এবং এর মাটি মেশকের মতো 
সুগন্ধিময়। দোযখ ফুটন্ড় ঝরনার 
মতো টগবগে কুগ্ুলীবিশিষ্ট অগ্নিময় 1১২ 
জান্নাতে চারটি নদী প্রবহমান রয়েছে। 
রাসুলুলাঠাহ (সা.) বলেন, মিরাজ 
রজনীতে আমি যখন হ্বরত ইবরাহীম 
(আ.)-এর নিকট দিয়ে গমন করি 
তখন তিনি বলেন, মুহাম্মদ! আপনার 
উম্মতকে আমার সালাম দিন এবং 
অবহিত করুন, জান্নাত সমতল ও 
উর্বর ভূমি এবং এর বৃক্ষ হচ্ছে, 
041৭1১94410 ঝা ৩০১। 


নই 145818835৫৮১5 তা 
রাসূলুলঢাহ (সা.) বলেন, “আমি সপ্তম 
আকাশে পৌছে তাসবীহর আওয়ায 
শুনলাম। জীবরাঈল (আ.) আমাকে 
বলেন, ভয় পাবেন না আরশের ডান 
পাশে লিখিত রয়েছে: 424%31511 


410555 1৩ 
জান্নাতের দরজায় লিখিত দেখেছি, 


ঞ ৮? 218৭12 287 রে 224 
রি ০৮০ ১০ টপ ৭5০৬০) 


-1/458৬ 


চলছিল তেমনি চলছে ।” 


মি'রাজ দৈহিক না আত্মিক 

এ ঘটনা কোন সাধারণ ঘটনা নয়, বরং 
তা বিস্ময়কর এক অলৌকিক ঘটনা । 
যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ব্যতীত আর 
কারো লতি হয়নি। আল্লাহ 
(সা.)-কে সশরীরে এবং পূর্ণজাগ্রত 
অবস্থায় উরধ্বলোকে ভ্রমণ করিয়েছেন। 
সকল সাহাবা, তাবেয়ী এবং সালফে 
সালেহীনদের বিশ্বাস ও অভিমত 
এটাই | কেবল দু'তিনজন সাহাবা এবং 
তাবেয়ীদের অভিমত হল, মিরাজের 
ভ্রমণ দৈহিক ছিল না বরং আত্মিক ছিল 
অথবা অত্যাশ্র্য স্বপ্ন ভিত্তিক ছিল। 
তবে বিশুদ্ধ অভিমত এটাই, মি'রাজের 
শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘটনা 
পবিত্র জাগতিক দেহে জাগ্তত অবস্থায় 
সংঘটিত হয়েছিল। যদি তা অশরীরি 
বা স্বপ্রযোগে হতো তাহলে মক্কার 
মুশরিকরা তা নিয়ে উপহাস করত না 
এবং বায়তুল মাকদিসের বিবিধ 
নিদর্শনও তার সামনে তুলে ধরা হত 
না। কারণ স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় নিয়ে কেউ 
উপহাস করে না এবং তা নিয়ে অসংখ্য 
প্রশ্নের অবতারণাও করে না। স্বপ্ন 
যোগে ইহুদী-খিষ্টানরাও আসমান, 
দোযখ, বেশেত পরিভ্রমণ করতে 
পারে। মিরাজ মূলত 
(সা.)-এর মুজিযার বহিপ্রকাশ | 
আল্লাহ সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা 
মি'রাজের রজনীতে তিনি আল্লাহকে 


“দান-খয়রাতের দশগুণ এবং যে কর্জ 
দেবে তার জন্য গুণ 
সওয়াব ।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে 


দেখেছেন কিনা এ নিয়ে উলামাগণ 
ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন । 
যারা বলেন, দর্শন লাভ করেছেন, 


জিবরাঈল! সাদাকাহর তুলনায় কর্জ 


তাদের মধ্যেও মত পার্থক্যও রয়েছে। 


প্রদান শ্রেষ্ঠ কেন? তিনি বলেন, ভিক্ষুক 


তিনি কি চর্মচক্ষু দ্বারা দর্শন করেছেন? 


সর্বদা যাচনা করে, যখন তার কাছে 


নাকি অন্ত্ক্ষু দ্বারা? আল্লামা ইদরীস 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


কান্ধলবী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, 
সংখ্যাগরিষ্ট সাহাবা এবং তাবেয়ীদের 
অভিমত হল, তিনি চর্ম নয়নে 
আল্লাহকে দর্শন করেছেন। হকগপঙ্থী 
উলামাগণ এ অভিমতকে প্রাধান্য 
দিয়েছেন এবং তা বিশুদ্ধ অভিমত বলে 
রায় প্রকাশ করেছেন। মুসনাদে 
আহমদ নামক হাদীস গ্রন্থে সহীহ 
সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, এ 
ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 
জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 
“মি'রাজ রজনীতে আমি আল্লাহকে 
দেখেছি ।” ইমাম তাবরানী, হাকেম ও 
তিরমিযী হযরত আনাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, 
“আমি আল্লাহর নুর দর্শন করেছি। 
অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছানুষায়ী তিনি 
আমার সাথে কথা বলেন।' ইবনে 
আব্বাসের অপর রেওয়ায়েতে বোঝা 
যায়, মি'রাজের রাতে আল্লাহ তায়ালা 
মহানবী (সা.)-কে চর্মচক্ষু ও অন্তরক্ষুর 
মাঝে এমন এক সমন্ধয় সাধন 
করেছিলেন যে, দু'চোখের দৃষ্টির মধ্যে 
কোন পার্থক্য ছিল না। হাফেম 
তুরপুসতী “আল-মুতামিদ ফিল 
মুতাকিদ' গ্রন্থে লিখেছেন, অন্তৃষ্ট 
দ্বারা জ্ঞান ও পরিচয় লাভ করা উদ্দেশ্য 
ছিল না। আল্লাহর জ্ঞান ও পরিচয় 
সম্পর্কে মহানবী (সা.) পূর্বেই জ্ঞাত 
ছিলেন। বরং উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, 
আল্লাহ পাক তার অন্তর ও বাহ্যিক 
চক্ষুর সমন্বয়ে দর্শন দান করেছিলেন । 
দর্শনের সময় দু'চোখ একই সঙ্গে দর্শন 
করেছে। চক্ষু অন্তর থেকেও পৃথক 
হয়নি, আবার অন্তরও চক্ষু থেকে 


অনুধাবন করার তাওফীক আমাদের 
দান করুন। 


* সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে 
রহমত, খ. ১, পৃ. ১৪৮ 

২ আল-কুরআন. সূরা আল-ইসরা, ১৭:১ 

ও আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 


এপ্রিল'১৬ 


কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. _ ১৯৬৪ খরি.), 
খ. ১০, পৃ. ২০৭ 


তী, আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ১, 
১৫৬ 


5 টে 
মলইল 


হা 
নে ভিলা জান: 
১, পৃ. ৪৫০ 


নাবাওয়ীয়া, খ. 


-সুযুতী, আল-খাসায়িসুল কুবরা, 

, পৃ. ১৫৩-১৫৮, খে ইবনে হাজর 

আসকলানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহ 

আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৫৩ 

5১1 জামিউল বায়ান 
ফী তাওয়ীলিল কুরআন, খ. ১৫, পৃ. & 

১৬ কে) রি প্রাণ, খ. ৬, ডি 
(খ) আস- রিল বন 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ 8, পৃ. ২৬০, 
হর রা তাফসীরুল 
কুরআনিল পৃ. ৭ 

৯ (কে) ইবনে হিশাম, প্রাণ, খ. ১, পৃ. 
৪৪৭; (খ) ইবনে জরীর আত-তাবারী, 
প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১১ 

১৮ ইবনে কসীর, তাস কুরআনিল 
আযীম, খ. ৩, পৃ. ১ 

১৯ (ক) আস-সুযুতী, আদ-দুররুল মনসূর কীত 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ. ৬, পৃ. 


সেন্ধ এ 
গু 
এ 


আন-নাজম, 
৫৩:৮-১৫ 
২২ আস-সুযুতী, আদ- 


মুস্তাফা, খ. ১, পৃ. ৩০৭ 
২৪ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৩ 


২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, 
পৃ. ৫৩. হাদীস: ৩৮৮৭; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, রত লেবনান, খ. ১, পৃ. 
১৫৪, হাদীস: ২৭২ (১৬৮); গে) আত- 
তাবরীী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৬৩৬, হাদীস: ৫৮৬২ (১) 

২৬ (ক) ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, প্‌. 


৪৫২-৪৫৩; () রি -বায়ুহাকী, 

হু ও রি ফাতু 
আহওয়ালি শরিয়ত, খ. ২, পৃ. 
১৩৯; (গ) ছা সি 


ও ক আরবী প্রাণ্ডক, খ. ১, পৃ. ৭৯, 
হাদীস: ৩৪৯; (খ) মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, 
পৃ. ১৪৮, হাদীস: ২৬৩ (১৬৩); (গ) আত- 
তাবরীষী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৩৯, 
হাদীস: ৫৮৬৪ (৩); ঘে) আয-যুরকানী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৬, পূ. ৮৮ 

৫ কে, আস-সুযুতী, আল-খাসায়িসূল কুবরা, 

খ. পৃ. ১৭৫; (খে) উনি 
টা খ. ৬, পৃ. ১০৩ 

২ (কে) মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৮, 
হাদীস: ২৬৩ (১৬৩); (খ) ইবনে আবু 
শায়বা, 7785 
আসার, খ. ১৪, পৃ. ৩০৪ 

৩০ (ক) ইবনে সা নাস, 'উয়ুনুল আসর 
ফীল মাগাষী ওয়াশ-শামায়িল ওয়াস সিয়র, 
খ. ১, পৃ. ২৪৬-২৪৭১ (খ) ইবনে কাইয়িম 
আল-জওষিয়া, যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি 
খাইরিল ইবাদ, খ, ২, পৃ. ৪৭৪৮ 

১ কে) ইবনে সাইয়িনুন নাস, গ্রাগ্ত, খ. ১, 
পৃ ২৪৬-২৪৭ খে) ইবনে আবু শায়বা, 
প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩০৪ 

২ কে) আস-সুযূরতী, আল-খাসায়িসূল কুবরা, 
খ. ১, পৃ. ১৬৯; খে) মুহাম্মদ ইদরীস আল- 
কান্ধলবী, সীরাতে 


মুস্তাফা, খ. ১, পৃ. 
৩ আস-সুযুতী, আদ-দুর্রুল মনসূর ফীত 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ. ৬, পৃ. ২১৩ 
৩, আস-সুযুতী, আদ-দুর্রুল মনসুর ফীত 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ. ৬, পৃ. ২১২-২১৪ 
৩ আস-সুযুতী, 3 মনসুর ফীত 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ. ৬, পৃ. 
স্» কে) আস-সুযুতী, আল-খাসায়িসূল কুবরা, 
খ. ১, পৃ. ১৬৯; খে) মুহাম্মদ ইদরীস আল- 
কান্ধলবী, সীরাতে মুস্তাফা, খ. ১, পৃ. 
৩১২-৩১৩ 


** (ক) আস-সুযুতী, আল-খাসায়িসুল কুবরা, 

খ. ১, পৃ ৩২২-৩২৪ খে) এছ 
আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ১৬১; 
(গ) আস-সুযুতী, আদ-দুর্রুল মনসূর ফীত 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ. ৬, পৃ. ১২৩-১২৪ 


৩০৩-৩০৪ 
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ই শাবানের পুণ্যময় রজনী 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


আরবি চান্দ্রমাসের মধ্যে বিশেষ 
ফযীলতপূর্ণ শাবান মাসের মধ্যভাগে 


মানবজাতির জন্য তাঁর অশেষ 
রহমতের দরজা এ রাতে অবারিত করে 


রয়েছে এক পুণ্যময় রজনী। হিজরী 


দেন। রাত জেগে নফল ইবাদত করে 


সালের শাবান মাসের ১৪ তারিখ 
দিবাগত রাত হাদীসের পরিভাষায় 


পগ্তনাহখাতা মাফ ও অপরাধের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবুল 


লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান অর্থাৎ 


করেন এবং অনুতপ্ত বান্দাদের পাপমুক্ত 


শাবানের মধ্যবর্তী রজনীকে 
উপমহাদেশে শবে বরাত বলা হয়। 
আগমনী বার্তা নিয়ে আসে। আসন্ন 
মাহে রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য 
শাবান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
ফজিলতময় মাস। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
অধিক হারে এ সময় দুআ করতেন, 
4255-5৩-59 31 4958801 
(9৮553 
“হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাসে 
আমাদের ওপর বরকত নাজিল করুন 
এবং আমাদের রমযান পযন্ত পৌঁছিয়ে 
দিন!”১ 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে শাবানের 
মধ্য রজনীটি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ 
সাধনের লক্ষ্যে পুণ্যময় ও মহিমান্বিত 
বলে বিবেচিত। আল্লাহ তাআলা 


এপ্রিল”১৮ 


করে দেন। নবী করীম (সা.) বলেছেন, 
১০৬০ এ355৫5% 2 


৩৫ 


55981, 49 ৩৮১১৪ ৩৪৯৪ ৩০০৪ 
(১৯৩ 
“মধ্য শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলা 
রহমতের ভাণ্ডার নিয়ে তাঁর সব সৃষ্টির 
প্রতি এক বিশেষ ভুমিকায় আবির্ভতি £ 
হন এবং মুশরিক অথবা হিংসুক ব্যক্তি 
ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।”২ 
অন্য হাদীসে আছে, 
০৪0 সিএ এ এ 425 


1265 ঠা 3 5558 


রি তাআলা ১৫ শাবানের রাতে 


থম আসমানে অবতরণ করেন এবং 
রজনীতে কেবল মুশরিক ও হিংসুক 


ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া 
হয়।”৩ 


আল্লাহ তাআলা মানবসমাজ তথা 
বিশ্বের সব সৃষ্টির পরবর্তী বছরের 
ভাগ্য এই রাতে পুননির্ধারণ করেন। 
তিনি মুমিন বান্দাদের আকুতি ও 
আশা-আকাজ্ষা পুরণ করেন, ক্ষমা 
প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং 
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের উত্তরণের পথ 
দেখান। এ দিন সূর্যাস্তের পর থেকে 
তিনি মানুষের জন্য সাধারণ ক্ষমা 
ঘোষণা করেন। এ জন্য মুসলমানদের 
কাছে শবে বরাতের নফল ইবাদত 


চর 
রিনি রিপা 
৮3354084588 405 
35:55 564 27 
উর 3525 ৩৪149 
নিহত 

. (252) 
হযরত আলী (রাযি) থেকে বর্ণিত 
আছে যে রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, ' 
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যখন মধ্য শাবানের রজনী আসে তখন 
তোমরা রাত জেগে ইবাদত করো এবং 


তারিখে আইয়ামে বিজের তিনটি নফল 
রোযা পালনের জন্য নবী করীম (সা.) 


ক্ষমাপ্রার্থনা ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ 
মুনাজাত করেন। এতে মুমিন বান্দা 


পরের দিন রোয রাখো। কেননা প্রতিটি 
রাত্রিতে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মহান 
আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ 
করেন এবং বলতে থাকেন, কোনো 
ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা 
করব। কোনো রিজিকপ্রার্থী আছে কি? 
আমি তাকে রিজিক প্রদান করব। 
কোনো বিপদগ্রস্ত আছে কি? আমি 
তাকে বিপদমুক্ত করব। সুবহে সাদেক 
পর্যন্ত এ আহ্বান অব্যাহত থাকে।”* 
নবী করীম সো.) শাবান মাসে বেশি 
নফল রোযা রাখতেন এবং সাহাবিদের 
রোজা পালন করতে বলতেন। 


€ 


১.5 12,474 ০৫5০1 ০ 5০ 
41750 ৫:45 ৬ 989 ০৪ ৪০ ১৪ 


36১০০53052৫ 3 270 
€4১৫-5 %) :$ ৫৪৯৩৩ ৭৩ 6$ 
০-2৫85805708025 
5 05065০০৫4০3 22 
্ রে 7124 2 টে রি ০ 
২14৪০ ০৯৪ ১৩ 

1৮০ 
হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রোযি.) 
বলেন, একদিন নবী করীম (সা.)-কে 


জিজ্ঞেস করলাম, আমি তো আপনাকে 
শাবান মাসের মতো অন্য কোনো 


অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে 
্ পা 
৬০১ া 2 ৫৭। 0৪ ২০৯০৫ 121) 


.8/৯6 ও ৫০৪ 605 ৪০৯ 
“যখন তুমি মাসে তিনটি রোযা রাখতে 
চাও তখন ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে 
রোযা রাখো।”* 
পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া- 
প্রতিবেশীর কবর জিয়ারত এবং ইসালে 


আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হন 
এবং ব্যক্তিজীবনে এর বাস্তব প্রতিফলন 
ঘটে। 

রোযাদার মুসল্লীরা সাধ্যমতো দান- 
সাদকা, গরিব-দুস্থদের মধ্যে হালুয়া- 
রুটি বিতরণ এবং পরলোকগত 
ব্যক্তিদের রুহের মাগফিরাত কামনায় 
কবর যিয়ারত করে ফাতিহা পাঠ 
করেন। এভাবে শবে বরাতের তাৎপর্য 
অনুধাবন করে ধর্মপ্রাণ মানুষ 


সওয়াব শবে বরাতের নেকআমল। 


সর্বক্ষেত্রে অন্যায় পরিহার ও সমাজে 


একদা মধ্য শাবানের রজনীতে উম্মুল 
মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর 
ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে রাসুলে করীম 


ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢসংকল্পবদ্ধ হন। 
তবে সারা বছর ফরয ইবাদত না করে 
শুধু শবে বরাতে রাত জেগে নফল 


(সা.) নীরবে জান্নাতুল বাকির 


ইবাদত করে সব ধরনের গুনাহ মাফ 


সমাধিস্থলে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের রুহের 
মাগফিরাত কামনা করে দোয়া 


বে থে 555 5 ০৫:০৮ ০ 2৮০ 1৫ এর € 
০119 ০৪৬০ (৯১ 9১৮৩ ১১1 
দে? 22৫55. খাত ত 5 £ 
31-11-১৯০১ তি ঝি ৪০ 
(002 


“হে কবরবাসী মুমিন ও ঠা 
তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! 


মাসে এত অধিক রোযা রাখতে দেখি 
না। উত্তরে তিনি বললেন, “শাবান 
মাসটি রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী 
মাস। অনেক মানুষ এ মাসের ফযীলত 
সম্পর্কে উদাসীন থাকে। অথচ বান্দার 
আমলসমূহ এ মাসে আল্লাহর সমীপে 
পেশ করা হয়। এ জন্য আমি চাই যে 
আমার আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে 
এমতাবস্থায় পেশ করা হোক যে আমি 
রোযাদার।”* 

তাই মাহে রমযানের প্রস্ততি হিসেবে 
শাবান মাসের অন্যতম এচ্ছিক ইবাদত 
রোজা পালন হিসেবে নিসফে শাবান 
তথা শবে বরাতের আগে সোমবার ও 
বৃহস্পতিবার মিলিয়ে কমপক্ষে দুটি 
নফল রোযা পালন করা উচিত। তা 
ছাড়া, প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ 


এপ্রিল'১৮ 


আমরাও ইন শা আল্লাহ তোমাদের 
সঙ্গে মিলিত হব! আমরা আল্লাহর 
কাছে আমাদের এবং তোমাদের জন্য 
ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি!”” 

যুগ যুগ ধরে শবে বরাতে মুসলিম 
সম্প্রদায় যথাসাধ্য রাত্রি জাগরণ করে 
বাসায় ও মসজিদে এচ্ছিক ইবাদত 
তথা নফল নামাজ, তাহাজ্জুদ, পবিত্র 
কোরআন তিলাওয়াত, মিলাদ 
মাহফিল, যিকির-আযকার, তাসবিহ- 
তাহলিল, তওবা-ইস্তেগফার ও দোয়া- 
দরুদে মশগুল থাকেন এবং পরিবার- 
পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের 
কল্যাণ, দেশ-জাতি তথা মুসলিম 
উম্মাহর শান্তি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও 
আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য আল্লাহর 
রহমত কামনায় এবং সবার জন্য 


হয়ে যাবে, এমন চিন্তার কোনো সুযোগ 
নেই। আতশবাজি বা এ ধরনের কিছুর 
মাধ্যমে যাতে নফল ইবাদতরত 
ধর্মপ্রাণ মানুষের আল্লাহর ধ্যানে বিদ্ন 
না ঘটে, সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখা 
উচিত। 


১ আত-তাবারানী, আল-মুজামুল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. এর, পৃ. 
189, হাদীস: 3939 

২ আত-তাবারানী, আল-মুজামুল আওসাত, 
খ. 7, পৃ. 36, হাদীস: 6776 

ও আল-বায়হাকী, শুতাবুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব প্রেথম 
সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ৩৫৪৬ 

* ইবনে মাজাহ, আস-স্বনান। দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪৪৪, হাদীস: 
১৩৮৮ 

« আল-বায়হাকী, শুজাবুল ঈমান, খ. ৫, পু. 
৩৫০, হাদীস: ৩৫4০ 

৬ আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর 5 
আস-সুনান৷ মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. 125, হাদীস: 761 

" আল-বায়হাকী, শুতাবুল ঈমান, খ. ৫, পৃ. 
৩৫৫-৩৫৬, হাদীস: ৩৫৪৪ ও ৩৫৪৬ 

” মুসলমি, আস-সহীহ দারু ইয়াহইয়ায়তি 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ২১৮, হাদীস: ২৪৯ 
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১ 


একাডেমিক একটি বইয়ের শিরোনাম ও 


ইটন কলেজে আমি অধ্যয়ন করেছি, 


তাঁর এক মুসলিম বান্ধবী একদিন 


লেখকের নাম দেখে হঠাৎ আমার 


সেখানে আমার “হেড-বয়' হওয়ার 


তাঁকে বললো, তুমি অপেক্ষা কর, আমি 


মধ্যে একটি কৌতুহল জেগে উঠলো। 
আমি প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে 

অনলাইনে অর্ডার করলাম। .4 17251 
10940 21 151971 17 2 44111177717 
10710 4 77/171099917/1)) 107 
511009951170%211 29091197 
২৭৮ আমার হাতে আসার 
সাথে সাথে আমি পড়তে শুরু করলাম। 
নতুন টাটকা বই পড়ার আনন্দই 
অদ্ভুত। অনলাইনপ্রজন্ম হয়তো কাগজে 
মুদ্রিত বইপড়ার মজা অনুভব করতে 
পারবে না। তরতাজা প্রিন্টিংয়ের ঘাণ 
তাদের হয়তো আর আকর্ষণ করবে 
না। বইটির বাংলা অনুবাদ হল: “বহু 


ধর্মমতের এ বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে 
নতুন ভাবনা: শিক্ষার মাধ্যমে 
সাফল্যের দর্শন।” লেখকের নাম: 


14121111211) 1. 7৬. 7771177150711 

আমার কৌতুহলোদ্দীপনার কারণ হল 
এ ইংরেজ লেখক ইসলাম সম্পর্কে কি 
নতুন ভাবনা পেশ করতে চান তা 
জানা। তা ছাড়া ইংরেজ অমুসলিম (1) 
হয়েও তিনি কেন ইসলাম সম্পর্কে 
গবেষণা করছেন তা উদঘাটন করা! 
আমার মতো পাঠকদের মনে এমন 
জিজ্ঞাসা জাগতে পারে লেখক তা 


গৌরব ও ছিল। পরে ক্যামব্িজ 


আমার প্রার্থনা সেরে আসি। তিনি 


বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপসহ অধ্যয়ন 
করার সুযোগ হয়। সেখানে ১৯৯১ সনে 
আমি ডিগ্রি সমাপ্ত করি।” 
তারপর তিনি বলেন, 11072 ৮০০7 
17717725590 07 1172 97977711141 
0711 2710 52710571255 ০07 1112 
14/51777 রর 12975715919 
15171. (1). 7 
ভা সালাতে যে আধ্যাত্মিক 
ভীরতা ও গার্ভীর্য আছে তা দেখে 
আমি অসম্ভব অভিভূত হই এবং 
ইসলাম গ্রহণ করি।” 
উইলকিসনের এই বক্তব্য পড়ে আমি 
খুবই শিহরিত হই। আমি স্তব্ধ হয়ে 
ভাবি মহান রব সালাতের মতো কত 
দিয়েছেন। জগতের সকল ঝঞ্জা হতে 
আমরা সহজে সালাতের মাধ্যমে 
পরিত্রাণ পেতেপারি। আধ্যাতচর্চার এ 
মহাদামি উপায়ের কথা তারাই উপলব্ধি 
করতে পারে যারা এ উপহার হতে 
বঞ্চিত। বহু_ অমুসলিম সালাতের 
অনুপম বহুমাত্রিক প্রশান্তি ও সুশৃভ্খল- 
পদ্ধতি দেখে যুগে-যুগে ইসলামের 
সম্মোহন পেয়েছেন। তেমনি একজন 


অনুধাবন করে পূর্বেই তার জবাব 
লিখেছেন বইয়ের ভুমিকায়। 772 


হলেন ফ্রেঞ্চরাপ শিল্পী ডিয়াম। তিনি 
তাঁর আত্মজীবনীতে এবং একটি 


2/4/70715 597) (লেখকের গল্প) 


ডকুমেন্টারির সাক্ষাৎকারে 


অংশে তিনি বলেন, “আপনি হয়তো 
বিস্মিত হয়ে বলবেন, একজন শেতাঙ্গ 


“তাঁর জীবনের বিশাল পরিবর্তনের 
কথা। সঙ্গীতশিল্পের এঁবাহারী 
খ্যাতি হতে ইসলামের নিরিবিলি জগতে 


পদার্পণের বৈপ্লবিক ঘটনাপ্রবাহ সত্যই 


সম্পর্কে কি বলতে চান! এ বিষয়ে তার 


মুগ্ধ করার মতো। হাজারো গুণগ্রাহী ও 
ভক্তকুলের প্রাণোচ্ছাসের পরও তাঁর 
মনটা কেমন খাঁ খাঁ করত। নিজেকে 


ইঙ্গ-খ্িস্টান উচ্চমধ্যবিত্ত 
আমার জন্ম। বিখ্যাত এলিট প্রতিষ্ঠান 


এপ্রিল'১৮ 


বড্ড অসহায় ও একাকী মনে হত। 


বললেন, আমি কি তোমার সাথে 
প্রার্থনা করতে পারি? অবশ্যই মুসলিম 
বান্ধবী উত্তরে বলল। তিনি তাঁর পাশে 
দাঁড়িয়ে সালাত অনুকরণ করলেন। 
হাসি হলেন। জীবনের প্রথম 
মাটিতে কপাল ঠেকানোর 

রা উহা যা জীবনকে আমূল 
পাল্টে দিল। তার কাছে মনে হল সকল 
কষ্ট, একাকিত্ব, অসহায়ত্ত যেন তার 
সেজদা চুষে নিয়েছে। বিনিময়ে তাকে 
দিয়েছে অনাবিল শান্তি, পূর্ণতা ও 
শ্নি্ধতা। তার ভাষায়: 
14297107712 7705 7701 012 10 1201 
771) 50150 1:1/7712 197/74 
7211 107. 

সা ও ওষুধ আমার আত্মাকে, 
নিরাময় দিতে পারেনি, তাই আমি ধর্মে 
ঝুকে পড়লাম।” 
তাঁর এ আধ্যাত্মিক বিপ্লবের পর 
দীর্ঘদিন তিনি পর্দার অন্তরালে চলে 
যান। তাঁর ভক্তরা কোথাও তাকে খুঁজে 
পাচ্ছিল না। নাটিভিস্কিনেনা স্টেজ 
পারফরমেন্সে। তিন বছর পর এক টিভি 
রিপোর্টরি তাঁকে আবিষ্কার করল হিজাব 
পরিহিতা এক মুসলিম নারী হিসেবে 
কোনো এক মসজিদের আঙিনায়। 
ছড়িয়ে পড়ল সংবাদটি মিডিয়াজগতে। 
তারপর তিনি তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করে 
সকলকে জানালেন ভিন্ন এক ডিয়ামের 
গল্প। ২০১৩ রা তিনি প্রকাশ করেন 
তাঁর 
উপরের দুটি গলপপ্রমাণ করে “সালাত' 
নিতান্ত একটি আচার অনুষ্ঠান নয়, এটি 
সৃষ্টিও শ্রষ্টার সংযোগের একটি 
মহাসড়ক। আধ্যাত্মচ্চ্রি এক অপূর্ব 
ব্যবস্থা। অস্থির মনকে সালাত করে 
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তুলতে পারে স্থির, অতৃপ্ত ব্যক্তিকে করে 
তুলে তৃপ্ত। সালাত আত্মার ময়লা 
পরিচছনন করার এক কার্যকর পদার্থ। 
মহানবীর (সা.) ভাষায়: পাঁচবার 
সালাত মানে প্রবহমান সচ্ছনদীতে 
পাঁচবার অবগাহন। সকল জঙ্জাল,ম 
য়লা ও পনিকলতাকে সালাত তাড়িয়ে 
দেয়।” 
এজন্য ইসলামে সালাতের গুরুত্ব শুধু 
অপরিসীম নয়, ঈমান ও কুফরী, 
বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পার্থক্য-রেখা হল 
সালাত। সর্বোপরি সালাত হল মুসলিম 
উম্মাহর পরিচয়। সিজদার চিহ্ন হল 
আমাদের গৌরব, আমাদের মর্যাদার 
প্রতীক। তাওরাতে ও আমাদের এ 
পরিচয়ের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে (সূরা 
আল-ফাতহ)। কুরআন তাই সালাতের 
কথা বলেছে বারবার। সালাত পড়ার 
কথা বলেনি কুরআন, বলেছে সালাত 
প্রতিষ্ঠার কথা (০1৯:, সালাতের 
যত্বের কথা (৪1১৯), বিনম্র সালাতের 
কথা (১০৯৯৯)। 
আজকাল সালাতের পদ্ধতি নিয়ে 
বিতর্ক বেড়েছে প্রচুর। সালাত 
কারীর সংখ্যাও বেড়েছে ঢের। 
কিন্ত সালাতের প্রাণ ও আধ্যাত্ম নিয়ে 
নেই তেমন কোনো আলোকপাত। 
মনোযোগ ও বিনম্র সালাতত আয়ন্তের 
জন্য নেই কোনো কর্মশালা, নেই 
মাথাব্যথা। যেমন আছে হাত বাঁধার 
পদ্ধতি নিয়ে খিস্তি খেউড়। অথচ 
সালাফ বিজ্ঞজনেরা বেশি মনোযোগ 
দিয়েছেন 'খুশু' নিয়ে। যেমন- ইবনে 
রাজাব হাম্বলী (রহ.) লিখেছেন 501 
901 ১:) ১৮৩১৪ শীর্ষক বই এবং 
ইবনুল কাইয়িম রেহ.) রচনা করেছেন 
৪১০০1) 
পরিশেষে আমাদের সালাত হোক 
প্রাণবন্ত, রবের সাথে সংযোগ 
ৃষ্টিকারী। সালাত উম্মাহর জন্য 
বিভেদের কারণ না হোক, বরং হোক 
শক্তি, সম্মান, সমৃদ্ধি, এঁক্য ও বলিষ্ঠ 
ভ্রাতৃত্ব অর্জনের অনুশীলন। 


লেখক: পিএইচডি সা” ফেলো, লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয় 


এপ্রিল'১৮ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ব্যাপারে 
রসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী 


বহুমাত্রিক মেধাবী ব্যক্তিদের মধ্যে 
একজন ক্যারি হলেন 
ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)। 
ইমাম যাহাবি যাকে পৃথিবীর সর্বাধিক 
মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে অভিহিত 
করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের পর 
যাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সো.)-এর 


ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, ইমাম আযম আবু 


হানিফা (রহ.) তাঁদের অন্যতম। তিনি 
খায়রুল কুরুন তথা উত্তম যুগের 
মহামনীধীদের একজন। তাঁর উদ্ভাবিত 


আছে, রসুলুল্লাহ (সা.) হযরত সালমান 
আল-ফারসী (রাধি.)-এর গায়ে হাত 
রেখে বললেন, 
4522641৪১৪3 ৩৩ 
6৯5 ৬5-25 
“ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষব্রেরও থাকে, 
তবুও পারস্যবাসীদের মধ্য থেকে এক 


এপ্রিল”১৮ 


বা একাধিক ব্যক্তি তা ছিনিয়ে নিয়ে 
আসবে।”১ 

সহীহ মুসালিম শরীফে বর্ণিত আছে, 
4৫৫ 2৫৪৭ 0৫5 5 2281 ঞএ % 
16 ০১৫ গর্পে ৩৪-47-5985 
“যদি দীন সুরাইয়া নক্ষত্রেরও থাকে, 
তবু পারস্যের এক ব্যক্তি তা আহরণ 
করবেই।”২ 

মসনদে আহমদ ও মাওয়ারদ্য 
যমত্রান কিতাবেও অনুরূপ হাদীস 
বর্ণিত আছে। 

উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসীনে কেরামের 
দৃষ্টিতে (হাদীসে বর্ণিত) ঈমান, 
ইসলাম ও দীন সমার্থবোধক শব্দ 


৩ হিসেবে ব্যবহৃত। 


উপযুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় শাফিয়ী 


“এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে, 
ইমাম আবু নুআইম প্রণীত /হিলয়াতুল 
আওলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসটিতে (যো 
সহীহ আল-বুখারী ও মুসালিম শরীফেও 
বর্ণিত আছে) রসূলুল্লাহ (সো.) ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।” 
শাফিয়ী মতাবলম্বী আর একজন বিশিষ্ট 
ইমাম ইবনে হাজার মব্বী (রহ.) 
বলেন, 
17৯ ০০ ১০) ০৯ 2৬ জী (০) ৩ 
4৫১ ০১ ০৯ ৩৪৭ 
“এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবু হানিফাই 
উদ্দেশ্য। এটি এমন স্পষ্ট যে, তাতে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।”* 
শাহ অলিউল্লাহ মুহান্দিসে দেহলবী 
(রহ.) বলেন, “ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) এ হাদীসের মূল উদ্দেশ্যের 


মতাবলম্বী ইমাম জালালুদ্দীন আস- 
সুযুতী (রহ.) বলেন, 
ূ . (0200 


অন্তভুক্ত।” তিনি আরও বলেন, 
“মেসোপটেমিয়া, মোওয়ারাউন নাহার) 
খুরাসান এবং পারস্যের ইমামগণও এ 
ভবিষ্যদ্বাণীর অর্তভুক্ত।”$ 

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলিম নবাব 
সিদ্দিক হাসান খান বলেন, 


4: আত্তার্তহীদ্‌ ২০ 
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১9১ ৩০৮ (81066 4 ৮1৮ 
-০918/১০৮-/+ 
“সত্য কথা হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা 
যেমনিভাবে এ হাদীসের অর্তভুক্ত, 
তেমনিভাবে নসের অকাট্য হুকুমের 
ইঙ্গিতে অন্য সকল পারসিক 
মুহাদ্দিসগণও তার অন্তভুক্তি।” 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.) ৮০ 


সাক্ষ্যদানের চেষ্টা করবে। তারা মানত 


বিজ্ঞান ও ফিকহ বিষয়ে যুগের সকল 


করবে, কিন্তু তা পূরণ করবে না। 
তাদের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় বস্তু 
হবে পানাহারের স্বাচ্ছন্দ্য।”১ 

উপযুক্ত হাদীসে প্রথম তিন শতাব্দীর 
মনীষীদের ঈমান, আমল ও তাকওয়ার 
বিশুদ্ধতার সারটিফিকেট প্রদান করা 
হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত 
হয় যে, তৃতীয় শতাব্দীর পর অনুকরণ- 


হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তখনো 
অনেক সাহাবায়ে কেরাম জীবিত 
ছিলেন। তাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ 
সুপ্রমাণিত। তিনি কয়েকজন সাহাবি 
থেকে হাদীসও বর্ণনা করেন। প্রথম 
শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ এবং তাবিয়ী 
হওয়ার সুবাদে তিনি নিম্নের হাদীসের 
ফযীলত লাভে ধন্য। রসূল (সা.) 


৫ ১ $০৩- ব৩ 
৪ 66 - 896 505 2৫ ঞ ৬৫ 
4০5৫০5৯৮4০2 1৮০4 ০%৮৫০৮ মালি 
9১৫8 ১৩ 9১১5 ৪ এ 90 ক 


৩ 39289 326 3 ৩৫5 

৩4175845৩১৪ উন্মাহর 
“ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদি.) থেকে 
বর্ণিত, রসূল সো.) ইরশাদ করেন, 
তোমাদের মধ্যে সর্বেত্তিম হচ্ছে আমার 
যুগের ব্যক্তিবর্গ। অতঃপর যারা 
পরবর্তী শতাব্দীতে অবস্থান করবেন। 
অতপর যারা তাদের পরবর্তী 
শতাব্দীতে অবস্থান করবেন। ইমরান 
ইবনে হুসাইন বলেন, রসূল (সা.) কি 
দুই শতাব্দীর কথা বলেছেন নাকি তিন 
শতাব্দীর কথা বলেছেন তা আমার 
স্মরণ নেই। রসূল (সা.) আরও 
ইরশাদ করেন, তোমাদের পর এমন 
অনেক জাতি-গোষ্টীর আবির্ভাব ঘটবে, 
যারা খেয়ানত করবে, তাদের মধ্যে 
আমানতদারি থাকবে না। তারা সাক্ষ্য 
দেওয়ার উপযুক্ত না হওয়া সন্তেও 


এপ্রিল'১৮ 


অনুসরণের উপযুক্ত লোকের অভাব 
দেখা যাবে। তাদের মধ্যে স্বার্থপরতা 
ও দুনিয়ার মোহ প্রাধান্য লাভ করবে। 
তারা শরীয়তের অনেক বিষয়ে 
অনধিকার চা করবে। ইসলামের 
অলৌকিক কারিশমা হলো, চার 
মাযহাবের গোড়াপত্তন ও সিহাহ 
সিত্তাহর সংকলন তিন শতাব্দীর মধ্যেই 
সম্পন্ন হয়। এ তিন যুগের রবকতময় 
প্রভার পরবর্তী শতাব্দীতে পরিলক্ষিত 
হওয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 
এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, 
চতুর্থ শতাব্দীর পর প্রণীত কোনো 
মাযহাব এর অনুসরণ নিরাপদ নয় এবং 
চার মাযহাবের অনুসরণ প্রত্যেক 
মুমিনের জন্য অপরিহার্য। 
চার মাযহাবের ইমামদের মধ্যে ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-ই হলেন সবার 
মান্যবর। তাঁর ব্যাপারে মুসলিম 
উম্মাহর পুববর্তী শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ 
যে মন্তব্য করেছেন তাতে পরবর্তী 
যুগের কারও সাটিফিকেটের প্রয়োজন 
হয় না। যাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং রসূল 
(সা.) খেয়ানত, সাক্ষদানের 
অযোগ্যতা, মানতপূুরণ না করা ও 
দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসার অভিযোগ 
করেছেন এমন লোকদের কারও 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোনো 
অধিকার থাকতে পারে না। 


হানাফী মাযহাবের গ্রহণযেগ্যতা ও 
মকবুলিয়তের জন এতটুকুই যথেষ্ট যে, 
কোনো কোনো আসমানি কিতাবে 
উম্মতে মুহাম্মদিয়ার তিনজন ব্যক্তির 
গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যারা জ্ঞান- 


মানুষের ওপর অগ্রগামী হবেন। তাঁরা 
হলন: ১. নু'মান ইবনে সাবিত, ২. 
মুকাতিল ইবনে সুলাইমান ও ৩. 
ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ। আর কোনো 
কোনো রেওয়ায়েতে ওয়াহাব ইবনে 
মুনাব্বাহর স্থলে কা'ব আহবারের নাম 
এসেছে।? 

মুকাতিল ইবনে সুলাইমান ছিলন ইলম 
তাফসীরের প্রসিদ্ধ ইমাম। তিনি আতা, 
নাফি, মুহাদ ইবনে মুনকাদির, আবু 
যুবাইর, ইবনে সিরীন প্রমুখ তাবিয়ী 
হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি 
প্রায়ই ইমাম আযম (রহ.)-এর প্রশংসা 
করে বলতেন, ইমাম সাহেব (রহ.)- 
এর মধ্যে এমন ১৫টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, 
যা তাঁর সমসাময়িক অন্য কোনা 
ব্যক্তির নিকট নেই।” 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
সম্পর্কে উম্মাতের শীর্ষস্থানীয় 
মনীষীদের অভিমত 


ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আযম 
(রহ.)-এর গভীর-অগাধ পান্তিত্য ও 


বিভিন্নমুখী প্রতিভা সম্পর্কে পৃথিবীর 
শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম যে 


মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার 
ফিরিস্তি এত দীর্ঘ যে, এ জন্য স্বতন্ত্র 
পুস্তক রচনার প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নে 
মুসলিম উম্মাহর কয়েকজন ইমামের 
অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 


ঈসা ইবনে ইউনুস রেহ.): ইমাম 
বুখারী (রহ.)সহ সিহাহ সিত্তাহ 
রচয়িতাদের উস্তাদ খ্যাতিনামা মুহাদ্দিস 
ঈসা ইবনে ইউনুস বলেন, “তোমরা 
ওই বক্তিদের কখনো সত্যবাদী মনে 
করা না যারা ইমাম আযম (রহ.)-এর 
ব্যাপারে বিরপ মনোভাব পোষণ করে। 
কারণ আল্লাহর কসম, আমি তাঁর চেয়ে 
যোগ্য ফকিহ ও ইমাম আর কাউক 
দেখিনি। সিহাহ সি্তাহ প্রণেতাদের 
শায়খ ইমাম আ"মাশকে কেউ কোনো 
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ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, এর যথার্থ 
উত্তর নু"মানই দিতে পারবে।” 

ইয়াহয়া ইবনে আদম: সিহাহ সিস্তাহ 
প্রণেতাদের আরেক শায়খ ইয়াহয়া 
ইবনে আদমকে প্রশ্ন করা হলো, ইমাম 
আযম এর সমালোচনাকারীদের 
ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি 
উত্তরে বলেন, “তাঁর কিছু ইলমি 
আলোচনা তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে, 
আর কিছু বুঝতে সক্ষম হয়নি।” তিনি 
আরও বলেন, “ইলম ফিকহ সম্পর্কে 
তাঁর সব মতামত ছিল একমাত্র 
আল্লাহর ওয়াস্তো। এর মধ্যে যদি বিন্দু 
পরিমাণও পার্থীব স্বার্থ জড়িত থাকতো 
তাহলে হানাফী মাযহাব দুনিয়াব্যাপী 
ছড়িয়ে পড়তো না।” 

আসাদ ইবনে হাকাম: আসাদ ইবনে 
হাকাম বলেন, “ইমাম আযম (রহ.)- 
এর সমালোচকেরা হয়তো মূর্খ অথবা 
বিদআতী।” 

আবু সুলাইমান: আবু সুলাইমান 
বলেন, “ইমাম আযম রেহ.)-এর 
ফিকহী চিন্তাধারা বড়ই আশ্চর্যজনক ও 
বিম্ময়কর। যারা তার কথা বুঝতে 
পারেনি, তারাই কেবল তাঁর থেকে 
বিমুখ হয়েছে।” 

আবদুর রহমান ইবনে আল মাহদি: 
আবদুর রহমান ইবনে মাহদি বলেন, 
“আমি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে 
সুফয়ান আস-সওরী (রহ.)-কে »শ 
এ ও ৩০৯ হিসেবে পেয়েছি। 
সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.)-কে 
৮ হিসেবে পেয়েছি। আবদুলাহ 
ইবনুল মুবারক (রহ.)-কে ৮০ 
৬২১০ হিসেবে পেয়েছি। ইয়াহয়া 
ইবনে সাঈদকে ,.॥ ৮৩ হিসেবে 
পেয়েছি। আর ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-কে পেয়েছি *০এ॥ ৬৯ ৬৪ 
হিসেবে। যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কিছু 
বলবে তাকে বনী সুলাইমের নরর্মায় 
নিক্ষেপ কর।”৯ 


এপ্রিল'১৮ 


আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীসের 


হাফিয যাহাবী নিজ সনদে বর্ণনা 


অভিমত: তৃতীয় শতাব্দীর কয়েকজন 


করেন, ইমাম সুফয়ান ইবনে উয়াইনা 


মুহাদ্দিসকে আমিরুল মুমিনীন ফিল 
হাদীস হিসেবে ভূষিত করা হয়। তারা 
হলেন, মিসআর ইবনে কিদাম (রহ.), 
ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ (েহ.) ও 
ইমাম শু”বা (রহ.)। 

উপযুক্ত মহা-মনীবীগণ ছিলেন ইমাম 
আযম (রহ.)-এর প্রশংসাকারী, অথবা 
শিষ্য কিংবা তাঁর মাযহাবের অনুসারী। 
বলখবাসীদের ইমাম মুকাতিল ইবনে 
হাইয়ান রেহ.) যিনি প্রখ্যাত 
হাদীসবিশারদ ও হযরত ওমর ইবনে 
নাফি”সহ তাবিয়ীদের বিরাট একটি 
জামাআতের সানিধ্য লাভ করেছেন 
এবং তাদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন, তিনি ইমাম আযম (রহ.)- 
এর খদমতেও উপস্থিত হয়েছেন। তিনি 
বলতেন যে, আমি তাবিয়ীদের যুগ 
পেয়েছি। কিন্ত ইজতিহাদী মাসআলায় 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে 
অধিক যোগ্য ও পরিপন্ক আর কাউকে 
দেখিনি। তিনি ফতোয়া প্রদানের সময় 
বলে দিতেন, এ ব্যাপারে কুফার শায়খ 
রি আবু হানিফা (রহ.)-এর মতও 

] 


ইমাম যাহাবী (রহ.): ইমাম যাহাবী 
তাযাকিরাতিল হুফফাষ কিতাবে লিখেন, 
ইমাম আযম (রহ.)-এর সমসাময়িক 
প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়ামীদ ইবনে হারুন 
(রহ.) বলেন, ণ ূ 
ও 45 চি ৮1 ৩ (0 24০ 
4 85 টি 35 65১55 ক ৩৩ 
“আমি এক হাজার শায়খের সানিধ্য 
গ্রহণ করেছি এবং তাঁদের সূত্রে হাদীস 
লিপিবদ্ধ করেছি। তাঁদের মধ্যে 
সবাঁধিক ফিকহবিদ, দীনদার ও জ্ঞানী 
পেয়েছি পাঁচজনকে। তাঁদের মধ্যে 
সর্বপ্রথম ব্যক্তি আবু হানিফা (রহ.)। 


বলেন, ৰ 
১20 ১4৬ 2 এ 9 3৬৪০ 
১569১ 52০০া 
“ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগে 
কুফায় তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দীনদার ও 
ফিকহবিদ আর কেউ ছিল না।” 
বাগদাদী তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব তারিখ 
বাগদাদ কিতাবে নিজ সনদে খালাফ 
ইবনে আইয়ুবের এ উক্তি উল্লেখ 
করেছেন, 
এ ৩৭ এ ১৮ জা ৩০৯ ৪ 
এগ এ ০০ ৬ এ এ পু 
2৬ লা ০৮০ এ] এ ১৬ 
৪৬ ৩৩ ০০৮5৩ টুপ ৩৯ 4১৮৮3 
শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট অবতীর্ণ 
হয়েছে। তাঁর ইলম স্বীয় সাহাবীদের 
নিকট পৌঁছেছে। আর তা তাবিয়ীগণের 
নিকট পৌঁছেছে। আর তাদের ইলম 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর 
শিষ্যদের নিকট পৌঁছেছে। তাতে কেউ 
সন্তুষ্ট হোক বা অসন্তুষ্ট হোক, কোনো 
পরওয়া করার দরকার নেই।”১ 
মাযহাবে বিশিষ্ট ইমাম হাফিয ইবনে 
আবদুল বার (রহ.) ইমাম আবু দাউদ 
(রহ.)-এর এ উক্তি উল্লেখ করেন, 
“আল্লাহ তায়ালা ইমাম মালিক (রহ.)- 
এর প্রতি রহম করুন, তিনি ইমাম 
ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা ইমাম শীফিয়ী 
(রহ.)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, 
তিনি ইমাম ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা 
আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতি রহমত 
বর্ষণ করুন, তিনি ইমাম ছিলেন।”১১ 
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ইমাম আওযায়ী (রহ): ইমাম 
আওযায়ী আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক 
(রহ.)-এর উদ্দেশে বলেন, 


42৮ ১5১55 এপ তি ০৪০] এ 
০০৯৯ ৬৩ ও এ ১৪ ৮০ এ। ১৬ 
০০৩০ ১১০4 
“আমি উক্ত ব্যক্তির (ইমাম আবু 
হানিফা;র ) প্রচুর ইলম এবং অসাধারন 
জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি জর্ষান্বিত হয়েছি। 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, 
নিশ্চয় আমি তার ব্যাপারে ভুলের মধ্যে 
ছিলাম। কেননা তাঁর সম্পর্কে আমার 
যে অবগতি ছিল তিনি তাঁর সম্পূর্ণ 
বিপরীত।” 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব 
শুধুমাত্র পরবর্তা যুগের চিন্তাশীল ও 
রুচিবান ইমামদের নিকট গ্রহণযোগ্য 
ছিল তাই নয়; তাঁর সমসাময়িক 
ইমামদের নিকটও ছিল সমাদৃত। তবে 
কিছু কিছু আলিম যারা তাঁর বিপরীত 
মত পোষণ করেছেন। এটি বিরোধিতা 
ও নিন্দার খাতিরে ছিল না; বরং তা 
ছিল স্বভাবজাত আতঅর্মাদাোবোধ বা 
ইলমি গবষণার স্বার্থে এবং ইজতিহাদি 
চিন্তাধারার আলোকে। কুরআন-সুনাহ 
বিষয়ে স্বাধীন মতপ্রকাশ ও শরীয়তের 
সচল গতি বেগবান করার প্রয়োজনে 
তা ছিল একান্ত অপরিহার্য 
হিংসা-বিদ্বেষ, কুৎসা রটনা ও নিন্দনীয় 
ভাষায় না হলে এতে দোষের কিছু 
নেই। প্রাথমিক অবস্থায় গুটি কয়েক 
আলিম তাঁর বিপরীত মত প্রকাশ 
করলেও বেশির ভাগ আলিম তার 
মাযহাবের গভীরতা অনুধাবন করে 
তাঁর অনুসরণ করেছেন এবং হানাফী 
মাযহাব যে কুরআন-সুন্নাহর সাথে 
সঙ্গতিশীল তা অকপটে স্বীকার 
করেছেন। ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে 
যারা অহেতুক ও অযৌক্তিক বিষোদগার 
করে তাদের কঠোর সমালাচনা 
করেছেন। 


এপ্রিল'১৮ 


হানাফী মাযহাব সম্পর্কে 
উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় 
আলিমদের অভিমত 


কথা কি বলবো, তাঁর একজন ছাত্র 
ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এতই 
উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন যে, যখন 


শাহ অলিউলাহ (রহ.): শাহ অলিউলাহ 
মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.)-এর ভি 
রচনাবলিতে তাকলীদ ও হানাফী 
মাযহাব বিরাধী কিছু উক্তি পাওয়া যায়। 
যা ছিল তাঁর জীবনের প্রাথমিক 
প্যায়ের। লা মাযহাবীরা এসব 
রচনাবলি দ্বারা অনেক ফায়দা লুটেছে। 
(ফুরুয়ুল হারামাইন) তিনি নিজেকে 
হানাফী বলে উল্লেখ করেছেন এবং 
পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, 
আমাকে রসূল (সা.) বলেছেন যে, 
হানাফী মাযহাব এমন একটি পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন পথ, যা অন্যান মাযহাবের 
তুলনায় সুন্নাতে নবভীর সঙ্গে অধিক 
সামঞ্জস্যশীল। যে মাযহাব ইমাম বুখারী 
(রহ.) ও অপরাপর সিহাহ সান্তা 
প্রণেতাদের যুগেই বিন্যস্ত ও 
পরিশীলিত আকারে উদ্ভাবিত হয়েছিল। 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.): 
নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ৮৬) 
০০৮। কিতাবের ২১ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন, মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
(রহ.)-এ _ কাশফ _ কাম্সিনকালেও 
শরীয়ত পরিপন্থী প্রমাণিত হয়নি। তিনি 
ইমাম আযম (েহ.) সম্পর্কে বলেন, 
কোনো রকমের লৌকিকতা ও 
চরমপন্থার আশ্রয় না নিয়ে বলছি, 
আমার মনে হচ্ছে, হানাফী মাযহাবের 
রীতিনীতি ও আলোকচ্ছটা বিশাল 
সমুদ্রতুল্য। আর অন্যান্য মাযহাবকে 
মনে হচ্ছে, ছোট ছোট নদী ও 
চৌবাচ্ছা। আর বাহ্যতও দেখা যায়, 
মুসলমানদের অধিকাংশই ইমাম আযম 
(রহ.)-এর মাযহাবের অনুসারী। 
নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.): সুলতানুল 
আউলিয়া নিজামুদ্দিন আউলিয়া খাজা 
ইমাম আযম (রহ.)-এর শান-মানের 


তিনি সওয়ার হয়ে কোথাও যেতেন, 
ঘোড়ার লাগাম ধরে পদব্রজে চলতেন। 


» আল-বুখারী, আস-সহীহ দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি, 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৫১, 
হাদীস: ৪৮৯৭ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৭২, হাদীস: ২৫৪৬ 
হাসান ফা মানাক্চিবিল ইযাহিল আযম আবী 
হানীফা আন-নুষান, পৃ. ১৩ 

* শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, 
ইযালাতিল ধিফা খিলাফাতিল খুলাফা, খ. ১, 
পৃ. ২৭১ 

« নবাব সিদ্দিক হাসান: িরাসাডল লাবীব, পৃ. 
২৮৯ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌ দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি, 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৭১, 
হাদীস: ২৬৫১ 

* তারেক আলী শাহ হাজারভী, ইমাম আবু 
হানিফা স্মারক এন পৃ. ৫৩০ 

” আল-মুওয়াফিফক, মানাক্বিল ইমাম আল- 
আযম আবী হানীফা, খ. ২, পৃ. ৫৯ 

৯ মুরতাযা আয-যুবাইদী, উকুদুল জাঁওয়াহির 
আল-মুনীফা ফী আট্তাতিল ইমাম আবী 
হানীফা খ. ১, পৃ. ১১ 

* আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখ বগদাদ 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. ₹ 
১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৩৩6 

* ইবনে আবদুল বারর, আল-ইনাতিকা ফী 
দারুল কৃতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৬৩ 


_____________ আত্তার্তহীদ ২৩ 
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পাওয়া যায় যা ব্যবহারের দুয়েকদিন 
পর পাতলা আবরণ উঠতে দেখা যায়, 


একজন আলেম বলেছেন, গোসলের 
পর অযু করা বিদআত । তাই আমার 


না, যেমন- প্রত্রাব সেগুলো পবিত্র 


এ ধরনের মেহেদি ব্যবহার করলে 


করার পদ্ধতি কী? যদি কেউ পুকুরের 
পানিতে অথবা কলের পানিতে 
ভালভাবে নাড়াচাড়া করে একবার 
নিউড়িয়ে নেয় এবং সে নিশ্চিত হয় 
যে, একবারেই নাপাকি দূর হয়ে গেছে, 
তাহলে তা পবিত্র হবে কি না? 


শরয়ী সমাধান: যে সকল নাপাকি 


অযু-গোসল শুদ্ধ হবে কি না? 


জুনাইদুল হক 


জানার বিষয় হল, কোনো ব্যক্তি যদি 
গোসলের পর নাপাক কাপড় ধোয়ার 
কারণে সতর্কতামূলক অযু করে, তা 


সেনের হাট, সাতকানিয়া 


শরয়ী সমাধান: ইসলামি শরীয়তে 
মেয়েদের সাজসজ্জার অনুমতি রয়েছে 
তবে এমন সাজসজ্জা করা হারাম যা 


বিদআত হবে কি না? 
ওয়ায়েজুদ্দীন 
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: সর্বসম্মতিক্রমে 


শরয়ী ফরায়েষ পালনের ক্ষেত্রে 
অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। তাই মেয়েদের 


গোসলের পূর্বে অযু করা সুনাত 
কেননা, রাসূল সা. গোসলের পূর্বে অযু 


জন্য নেইলপালিশ ইত্যাদি ব্যবহার 


করতেন। কিন্তু গোসলের পর রাসুল 


কাপড়ে লাগার পর শুকিয়ে গেলে দেখা 
যায় না, যেমন প্রস্রাব ইত্যাদি সেগুলো 


করা সম্পূর্ণ হারাম । তা সত্তেও যদি 


(সা.) কখনো অযু করেননি। তাই 


কোনো মেয়ে তা ব্যবহার করে, 


থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি হল, 


তাহলে অযু-গোসলের পূর্বে অবশ্যই 


গোসলের পর অযু করার কোনো 
প্রয়োজন নেই। তবে কেউ যদি সুন্নাত 


ওই কাপড় তিনবার ধুইয়ে প্রত্যেক 


তা উঠিয়ে নিতে হবে। কারণ তা পানি 


বার নিঙড়িয়ে নেবে । তবে অধিকাংশ 


শরীরে পৌছাতে বাধা প্রদান করে 


বা আবশ্যকীয় মনে না করে কখনো 
গোসলের পর অযু করে, তখন তা 


ফুকাহায়ে কেরামের রায় হল, একবার মেহেদি পাতা দ্বার তৈরিকৃত মেহেদি বিদআত হবে না। তাই নাপার 
ভালোভাবে ধোয়ার দ্বারা যদি নাপাকি ব্যবহার করা শরীয়তকর্তৃক প্রবর্তিত। কাপড়চোপড় ধোয়ার কারণে 


দূর হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয়, 


তাই তা ব্যবহার করা উত্তম। আর 


তখন তা পাক হয়ে যাবে। সুতরাং 
উল্লিখিত পদ্ধতিতে কাপড় পবিত্র হয়ে 
যাবে। তবে সতর্কতা হল, তিনবার 


বর্তমান কেমিক্যালযুক্ত যে সমস্ত 


সন্দেহযুক্ত জায়গা ধুয়ে ফেললে যথেষ্ট 
হবে। পুনরায় অযু করার প্রয়োজন 


মেহেদি পাওয়া যায়, তা ব্যবহার করা 
বৈধ এবং অযু-গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে 


ধোয়া এবং প্রত্যেকবার নিঙড়িয়ে 
নেওয়া । সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৬৫; 
কিফায়া ১/১৮৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১৪২ 

সমস্যা: আমরা জানি, শরীরে এমন 
কিছু লাগা যার কারণে চামড়া পর্যন্ত 
পানি পৌছায় না তার দ্বারা অযু গোসল 
শুদ্ধ হয় না। বর্তমান মেয়েরা হাত- 
পায়ের নখে যে নেইলপালিশ ব্যবহার 
করে, তার কারণে অযু-গোসল শুদ্ধ 
হবে কি না? এবং বর্তমান বাজারে 
বিভিন্ন কেমিক্যালমিশ্রিতি মেহেদি 


এপ্রিল'১৮ 


কারণ, এগুলো শরীরে পানি পৌছার 
ক্ষেত্রে বাধা হয় না। এক্ষেত্রে যে 
চামড়া উঠতে দেখা যায়, তা মেহেদির 
আবরণ নয়, বরং ওই মেহেদিতে 
অতিমাত্রায় আযাসিড ইত্যাদি থাকার 
কারণে হাত-পায়ের চামড়া উঠে যায়। 
তাতারখানিয়া ১/২০০; আল-মুহীতুল বুরহানী 
১/৮৬; আহসানুল ফাতাওয়া ১/২৬ 

সমস্যা: আমরা জানি, গোসলের পূর্বে 
অযু করা সুনাত। কিন্ত সাধারণ জনগণ 
গোসলের পর অযু করে থাকে। 


নেই । ফাতাওয়া শামী ১/২৯৩; আল বাহরুর 
রায়েক ১/৯৩; ফাতাওয়া উজমানী ১/৩৪৮ 
সমস্যা: আমি একজন সওদাগর । 
দোকানের বেচাকেনার ব্যস্ততায় অনেক 
সময় জামাতে আসতে দেরি হয়ে 
যায়। তাই প্রায় নামাযে মাসবুক হতে 
হয়। এখন আমার জানার বিষয় হল, 
এ অবস্থায় ইমাম যখন শেষ বৈঠকে 
থাকেন, তখন আমি কী কী দোয়া 
পড়ব? শুধু তাশাহুদ পড়ব, না দরূদ 
শরীফ আর দোয়ায়ে মাসুরাও পড়ব? 
মামুনুর রশীদ 
খৈয়াছড়া, মিরসরাই 
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শরয়ী সমাধান: ইসলামি শরীয়তে 


বের করে ফেলা হয়, তার মধ্যে যদি 


ঈমানের পর নামাযের স্থান, তাই 


হাত, পা, নখ প্রভৃতি মানবের কোনো 


সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, আপনার 
কোনো ধরনের ব্যস্ততা যেন নামাযে 


অঙ্গ তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে এরপর 
বের হওয়া রক্তগুলো নেফাস বলে গণ্য 


গাফলতির কারণ না হয়। তারপরও 


করা হবে। হায়েয ও নেফাসের সময় 


যদি কখনো আপনি মাসবুক হয়ে যান, 
তখন ইমাম সাহেবের শেষ বৈঠকে 


নামায-রোযার বিধান হল, নামায পড়া 
যাবে না, পরবর্তী সময়ে কাযাও করতে 


আপনি শুধু তাশাহুদ পড়বেন। দরূদ 


হবে না। আর রোযা রাখা যাবে না, 


এবং দোয়ায়ে মাসুরা পড়বেন না। 
এক্ষেত্রে তাশাহুদকে খুব ধীরে ধীরে 
পড়া বা তাশাহুদ কয়েকবার পড়া 
উত্তম । অবশ্য একবার পড়ে চুপ করে 


থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। 
ফাতাওয়া শামী ২/২২০; খুলাছাতুল ফাতাওয়া 
রর ফাতওয়া দারুল উলুম দেউবন্দ 
৩/২৫২ 


সমস্যা: গর্ভধারণের পর অসম্পূর্ণ 


তবে পরবর্তী সময়ে তা কাযা করে 
দিতে হবে। সূরা তাকভীর ৭-৮: সহীহ 
বুখারী ১/8৫; মাবসূতে সারাখসী ১/২২৪; 
এরা কাদীর ১/১৬৫; আহসানুল ফাতাওয়া 
৭১ 
সমস্যা: এ বছর ইজতেমার ময়দানে 
আমি জুমার নামায আদায় করার জন্য 
গিয়েছিলাম । মানুষের অতিরিক্ত ভিড় 
হওয়ার কারণে মাঠ পর্যন্ত পৌছা সম্ভব 


বাচ্চা প্রসব করলে বা কোনো সমস্যার 
কারণে মাংসপিগড বেরিয়ে আসলে বা 
গর্ভধারণের দুই-তিন মাসের মাথায় 
গজ করার মাধ্যমে গর্ভের বন্তপ্তলোকে 


হয়নি। যার ফলে অনেকেই রাস্তার 
দাঁড়িয়ে জামাতে শরিক হয় । সেখানে 


বিডি ৩৬২, তাবয়ীনুল 
হাকায়েক ১/১৬৬; আহসানুল ফাতাওয়া 
৩/৪২৭ 
সমস্যাঃং কোনো মুসলমান সামনে 
পড়লে আমি সালাম দেওয়ার চেষ্টা 
করি। অনেক সময় এমন হয় যে, 
একসাথে দুইজনই সালাম দিয়ে দেয়। 
এমতাবস্থায় সালামের জবাব কে 
দেবে? কীভাবে দেবে? 
শেখ তারেক 
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ 


শরয়ী সমাধান: এমন হলে উভয়জন 
“ওয়ালাইকুমুস সালাম' বলে সালামের 
জবাব দেবে। রদুল মুহতার ৬/৪১৬; 
আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/১৫৮ 

সমস্যা: আমি একজন মাদরাসার 
ছাত্র। গ্রামের সকল ছেলেমেয়ে 
আমাকে শ্রদ্ধা করে। তাই রাস্তা দিয়ে 


দেখলাম, অনেকে দৈনিক পত্রিকার 


হাটার সময় স্কুলের সাবালিকা 


ওপর নামায আদায় করেছে। বর্তমান 


মেয়েরাও আমাকে সালাম করে । আমি 


বের করে ফেলা হয়। উল্লেখিত 
অবস্থাগ্তলোতে পরবর্তী সময়ে যে রক্ত 
বের হয়, তাকে নেফাস বলা হবে কি 


আমাদের দেশের দৈনিক পত্রিকাগ্ডলো 
এমন যে, কোনো পৃষ্ঠা ছবিবিহীন 
থাকে না। এখন প্রশ্ন হল, ছবিসশশ্রষ্ট 


না? রক্ত বের হওয়াকালীন তার 
নামায-রোযার বিধান কী হবে? 


পত্রিকার ওপর নামায পড়লে নামায 
আদায় হবে কি না? 


শরয়ী সমাধানঃ যে কোনো ধরনের 


মাস বা ১২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার 
পর গর্ভপাত ঘটানো জায়েয নেই । চার 


জীবজন্তর ছবিবিশিষ্ট জিনিসের ওপর 
নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী | তবে 


মাস পূর্বেও একান্ত প্রয়োজনীয়তা ছাড়া 
তা করা বৈধ নয়। তা সত্তেও যদি 


ছবিগুলো যদি এত ছোট হয় যে, 
দাঁড়ানো অবস্থায় তা সুস্পষ্টভাবে দেখা 


কেউ করে ফেলে, তার হুকুম হল, যদি 
মহিলা গর্ভধারণের পর অসম্পূর্ণ বাচ্চা 
প্রসব করে বা কোনো সমস্যার কারণে 


যায় না। অথবা ছবির ওপর পা রেখে 
নামায আদায় করলে মাকরূহ হবে না। 
তাই প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় যারা 


ংসের টুকরার ন্যায় কিছু বেরিয়ে 
আসে, এমতাবস্থায় তারপর যে রক্ত 
বের হয়, তা নেফাস হিসেবে গণ্য হবে 


ইজতেমার ময়দানে মানুষের অতিরিক্ত 
ভিড়ের কারণে জায়গা না পেয়ে রাস্তার 
ওপর ছবিসংবলিত পত্রিকার ওপর 


না। যদি তা ধারাবাহিক তিন দিন বা 


নামায পড়েছে, তাদের নামায 


তার অধিক আসে, তাহলে হায়েষের 


কারাহাতের সাথে আদায় হয়ে যাবে। 


তাদের সালামের জবাব দিতে পারব 


কিনা? 
আশিক ইলাহী 
পালংখালী, উখিয়া 


শরয়ী সমাধান: বেগানা যুবতি মেয়েরা 
সালাম দিলে মনে মনে সালামের 
জবাব দিবেন। বড় আওয়াজে জবাব 
দেওয়া জায়েয নেই। ফাতাওয়া শামী 
৬/৩৬৯; আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল 
৮/১৬১ 
সমস্যাঃং আমাদের গ্রামে জানাযার 
নামাযের সালাম ফেরানোর পর সুরা 
ফাতিহা, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়ে 
রাসূল (সা.), চার খলীফা (রাষি.) 
এবং উপস্থিত মৃতের প্রতি ঈসালে 
সওয়াব করা হয় এবং মোনাজাত করা 
হয়। এটা শরীয়তসম্মত কি না? 
আবদুল আযীয 
হাইদগাও, পটিয়া 


শরয়ী সমাধান: ইসলামি শরীয়তে 


রক্ত বলে গণ্য হবে। অন্যথায় 
ইন্তেহাযা (রোগ) বলে গণ্য হবে । যদি 
গর্ভধারণের দুই-তিন মাসের মাথায় 


দৈনিক পত্রিকাসহ যে কোনো কাগজের 
ওপর পা দিয়ে দাড়ানো জায়েয নেই। 
কারণ এটা ইলমের সাথে বেয়াদবি। 


জানাযার নামাযের পর অন্য কোনো 
দোয়া নেই। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত 
পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিদআত । জানাযার 


গজ করার মাধ্যমে গর্ভের বস্তগুলো 
এপ্রিল'১৮ 


তাই তা থেকে সর্বাবস্থায় বাচতে হবে। 


নামাযের পর মৃতব্যক্তিকে দ্রুত দাফন 


॥ আত্তান্তহীদ ২৫ 
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করতে হবে । মিরকাত ২/৩২৯; ফাতাওয়া 
দারুল উলুম দেউবন্দ ৫/২০১ 


সমস্যা: আমাদের গ্রামে এক মহিলার 
জানাযা নামায অনুষ্ঠিত হয়। ভুলে 


মোটা চাদর থাকায় কেউ তা টের 
পায়নি। এভাবে জানাযার নামায পড়া 
গেল, মরদেহ 
র রাখা হয়েছে। তখন 
স্থানীয় নেতৃস্থানীয় একজন পুনরায় 
জানাযা পড়াতে বললে মসজিদের 


আল-আশবাহু ওয়ান নাযায়ের পৃঃ ২২৯: 
তাতারখানিয়া ১/৪৬১; ফাতাওয়া টা 
৮/২৫৮ 

সমস্যা: ক. পাগড়ি কোন রঙের হওয়া 
উত্তম? খ. পাগড়ি কোন নিয়মে পরা 
উত্তম? গ. পাগড়ির দৈর্ঘ্য কতটুকু হতে 
হবে? অনেককে দেখা যায় যে, রুমাল 
দিয়ে পাগড়ি বাধে। তা দ্বারা সুননত 
আদায় হবে কি না? ঘ. পাগড়ি বেঁধে 
আছে কি না? এবং সবসময় পাগড়ি 
পরিধান করার হুকুম কী? 


শরয়ী সমাধান: ক. রাসূল (সা.) 


গ. হাদিস এবং আসারের মধ্যে পাওয়া 
যায় যে, রাসূল (সা.)-এর পাগড়ি 
সাতহাত, তিনহাত, বারহাত ছিল 
পাগড়ির জন্য কোন নির্দিষ্ট কাপড় 
নেই, তাই রুমাল দ্বারা পাগড়ি বাঁধা 
জায়েয আছে। এতে পাগড়ির সুন্নত 
আদায় হবে। 
ঘ. পাগড়ি সবসময় পরিধান করা 
সুননত। বিশেষত পাচ ওয়াক্ত নামাজের 
সময়। অতএব, কেউ যদি পাগড়ি 
পরিধান করে নামায আদায় করে 
তাহলে সে রাসূলের আনুগত্যের 
কারণে বিশেষ সাওয়াবের অধিকারী 


খেলাফ হলেও জানাযার নামায শুদ্ধ 
হয়ে গেছে । এখন জানতে চাই, ইমাম 
সাহেবের কথা শুদ্ধ কি না? উক্ত 
নামাযে জানাযা সহীহ হয়েছে কি না? 
আমীমুল করীম 
রাজস্থলী, চট্টগ্রাম 
কথা ঠিক আছে। লাশ উল্টো রাখার 
কারণে সুন্নাতের খেলাফ হয়েছে । তবে 
এক্ষেত্রে লাশ যেহেতু ইমামের 
সামনেই ছিল তাই নামায সহীহ হয়ে 
গেছে। উল্লেখ্য যে, জানাযার নামায 
শুরু হওয়ার পূর্বে ইমামের কর্তব্য হল, 
লাশ সঠিকভাবে সুন্নাত পদ্ধতিতে রাখা 
হয়েছে কি না তা দেখে নেয়া । মাবসূতে 
সারাখসী ২/৬৮; শরহুল মুনয়া পৃঃ ৫৮৮; 
আদ-দুররুল মুখতার ২/২০৯ 
সমস্যা: গ্রামে মহিলারা শুকনো কাঠ বা 
কঞ্চির ওপর গোবর লেপ্টে এক 
ধরনের লাকড়ি তৈরি করে, সেগুলো 
দিয়ে রুটিও সেঁক দেয়, তখন রুটির 
সাথে গোবরের ছাই লাগে। এখন 
আমার প্রশ্ন হল, ওই রুটিগুলো খাওয়া 
যাবে কি না? 


কুটাপাড়া, বি-বাড়িয়া 
শরয়ী সমাধান: ফুকাহায়ে কেরাম 
উম্মাতের সহজীকরণের জন্য এ 
ধরনের গোবরের ছাইকে পবিত্র 
বলেছেন। গোবরের ছাই রুটিতে 
লাগলেও তাতে কোনো অসুবিধা নেই। 


এপ্রিল'১৮ 


বিভিন্ন রঙের পাগড়ি পরিধান 
করেছেন । কিছু হাদিসে কালা পাগড়ির 
কথা এসেছে। আবার কিছু হাদিসে 
সাদা, লাল, নীল, সবুজ, হলুদ প্রভৃতি 
রঙের কথাও বর্ণিত হয়েছে । তবে 
রাসূল (সা.) সাদা রঙের পাগড়ি 
সবসময় পছন্দ করতেন। কেননা নবী 
করিম সো.) একবার আবদুর রহমান 
ইবনে আউফের মাথা থেকে কালা 
পাগড়ি খুলে স্বহস্তে সাদা পাগড়ি তিরমিযী 
পরিয়ে দেন। এটার প্রশংসাও 
করেছেন। এছাড়াও অন্য হাদিসের 
মধ্যে নবী করিম সা. সাদা পাগড়ির 
প্রশংসা করেছেন। তাই সাদা পাগড়ি 
পরিধান করা উত্তম হবে বলে আশা 
করা যায়। খ. হাদিসের মধ্যে পাগড়ি 
বিভিন্নভাবে বাঁধার কথা পাওয়া যায়। 


হবে। তবে পাগড়ি পরিধান করে 
নামায আদায় করলে ফজিলতের 
ব্যাপারে যে হাদিসসমূহ রয়েছে,তা 
জাল এবং বানোয়াট। তা দ্বারা 
ফজিলত প্রমাণ করা যাবে না। আর 
জুমার নামাজে পাগড়ি পরার কথা 
যেহেতু হাদিসে রয়েছে, তাই পাগড়ি 
পরে জুমা আদায় করলে সে বিশেষ 
ফজিল্‌তের অধিকারী হবে । শামায়েলে 


€; শামায়েলে _মুহাম্মদিয়যাহ 
হাদীস: হা ঈমান হাদীস: ৫৮৫৪; 
মুসানাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস: ২৫৪৫৫ 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে বাচ্চারা কথা 
বলতে শিখলেই তাদেরকে সাক্ষাত ও 
বিদায়ের সময় সালামের পরিবর্তে 
টাটা, বাই বাই, গুড মর্নিং, গুড 
আফটারনুন ইত্যাদি শব্দ শিখানো হয়। 


এক: সম্পূর্ণ পাগড়ি মাথার ওপর 
প্যাচিয়ে প্যাচিয়ে বাঁধা। পিছনে কোন 


এমনকি বড়রাও এ শব্দগুলো ব্যবহার 
করে থাকে । শরীয়তে এ শব্দগুলোর 


ধরনের ঝুল না রাখা এবং টুপির ওপর 
বাধা । দুই: পিছনে ঝুল রাখবে। তবে 
পরিমাণ সম্পর্কে চার আঙ্গুল, এক 
বিঘত, এবং এক হাতের বর্ণনা পাওয়া 
যায়। অতএব ঝুলের মধ্যে কোন 
একটা অবলম্বন করা যাবে। আর 
ঝুলের দুই কীধের মাঝখানে পিঠের 
ওপরে ছেড়ে দিবে । অথবা ডান কাধে 
সামনের দিকে ছেড়ে দিবে। তবে 


ব্যবহারের বিধান কী? 


শরয়ী সমাধান: সাক্ষাত এবং বিদায়ে 
উপরোক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা 
বিজীতিদের সভ্যতা । আর রাসূল 
(সা.) বিজাতিদের সভ্যতা অনুসরণ 
করতে নিষেধ করেছেন। কেননা রাসূল 
(সা.)-এর পূর্বে আরবরা সাক্ষাতে 
০7০1৮ ৭6এএ৯।া ইত্যাদি 


মাথার মাঝখান ঢাকা না ঢাকার 
ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। 
কিন্তু ফকিগণ পাগড়ি দিয়ে মাথার 
মাঝখানটা ঢাকার কথা বলেছেন। 


বলত। কিন্তু নবী করীম (সা.) সেটা 
থেকে সাহাবাদের নিষেধ করেছেন । 
বরং সালামের শিক্ষা দিয়েছেন। 
সুতরাং উল্লেখিত শব্দগুলো বিজাতিদের 


॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


পাতি না াররাররেনা তন পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
হাদীস ৬৮৮২; যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 


দি ১১ ২/৩০: মাসায়েলে ৪ দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
১৬২ সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে রে ডিন 
সমস্যা: আমাদের দেশে সন্তান জন্মের আল্‌-জামিয়া আল- ইসলামিয়া র ও 


পর তাকে নিযে বিভিন অনুষ্ঠান হয়। পিয়ার ফতওয়া বিভাগে পর্ন. মেইল বােসবুক ফ্যান- 


অংশগ্রহণ করে থাকে এবং সস 


তাকে বিভিন্ন প্রকারের হাদিয়া মাত্র ১৫ দিনে ইংরেজি শিখার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ |কোর্সে 


মা টপস ও ৪0105: 20) 


অন্যান্য সামগ্রী থাকে। 


সন্তানের মাতার রি 

এগুলো র পিতা-মাতার * আপনারা যারা ইলিশ বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়ে ইংলিশ [কোর্সের বৈশিষ্ট্য 

জন্য ব্যবহার করা বৈধ হবেঃ শিখাতো দুরের কথা, ধোকা খেয়ে নিস্ফল হয়েছেন, * সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শিখিয়ে দেয়া হবে: জিরো 
তাদেরকে অনুরোধ করব একবারের জন্য হলেও উক্ত থেকে নিয়ে ভিন্বী পর্যন্ত ইংরেজি গ্রামার পাঠদান দেয়া হবে। যা সারা জীবন 

শরয়ী সমাধান: সন্তানদেরকে কোর্সে অংশখহন করুন। মন রাখার মত একটি অপর্পন্ধতি 


বিভিন্ন সময় যে সমস্ত জিনিস * আপনারা হয়তো বলতে পারেন অনেকে ১২ বছর স্কুল - * উ্ত কোর্সে বৈ্ানিক পদ্ধতিতে হাজার হাজার 11100 মুখ্থ রানের সাথ 


কলেজে পড়ে ইংরেজি শিখতে পারে না, তারা মাত্র 
হাদিয়া বা উপটৌকন হিসাবে দিনের জিন্ সাথে কিতাবে শত শত বাক্য তৈরি করবে, তার আশ্র্য কৌশল শেখীনো 
টনি ্জ হবে। যাতে ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতে সক্ষম হয়। 


দেওয়া হয়, তা যাঁদ খাদ্যদ্রব্য শ এখানে ১০/১৫ দিন বলতে ১০/১৫ ঘন্টা লেখা পড়া নয়। * 1019 36900, 01010, 92049, 010179005 গা 
হয়, তাহলে পিতা-মাতার বে ১ মন দিন মাস টোগ্রাগাা প্রশিক্ষণ দেয়া হাব। 
দন ন্গাল ০ ৩০ [দিন ৮ ৩ 
জন্য নে বেট মা ১01১৫ দিনে টো্াগাঞা শিখতে 
সেখান থেকে খাওয়া এখন চিন্তা করুন টি রা মাত্র ১০ দিনে শিখতে পারছি, বৃ ৬০ 
জায়েয আছে । আর খ দ;প্রব্য ৮ মাসের পড়া ১৫ শখতে পারছি। 
শর যারা 1001150111901/|]1 এবং (111/9191) পরীক্ষা দিতে চান 


* অতএব একটু ভাবুন কোন একটি বিষয় এক মনে এক ধ্যানে টা 
না তে লাগাতার চর্চা করলে, না শেখার কোন উপায় আছে! তাদের জ্য উ কোটি বিশেষ ফলদা়ক। 
তরে র রতে 


পারবে। তবে পিতা যদি রাতে নো বে সস 
১. যারা ইঘরজি মোটামুটি গড়তে গারেন, কিন্তু ॥ ১. আরবীর সাথে সমস্য রেখে বৈভ্রানিক 
সন্তানের খতনা উপলক্ষে কিছু ই জর [10000৯59190 
আয়োজন করে, সেখানে যদি অথবা ঠোঞ্সাগাগ্া মপ্পর্কে সাম্যক ধারণা নেই। 61019 & 71010108101. | লেভেল পর্যন্ত ইংরেজি টোগ্জা]া 2" 
মানুষ কিছু হাদিয় পেশ করে ২ যারা থেকে পর সহি, |2-0100107উ গিও0101 [তে বিকল হবে| 
৩ ? কিন্তু ইংরেজি পড়তে পারেন না ও কোন নাম ঠিকানা | 90010 & ঠোগ্রা।াগা ২. যে কোন ইংরেজি দেখে রিডিং পড়তে ও 
এবং সেগুলো যদি পিতা- ১1 লিখতে পরবেন | 


| | ৯ম কোর্স: ৯ ১৫ই শাবান হতে ৩০ শে শাবান (১৫ দিন) কোরবানীর পূর্বে ১০ দিন | | 
কি না? যদি উপযোগি হয়, হান:জীমিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর , ফটিকছড়ি, চ্টথাম। 
রী এ:০-4-১:২ কস ৮০১১২ 
রা ভাত শুরু: ২৬ এপ্রিল ২০১৮ইং, ক্লাস শুরু : ১লা মে ২০১৮ইং 
এমন বধ হয, খা বাচছন ছু ও কোপ সত 


জন্য উপযোগী নয়, তখন বাদি খানপাড়া দারুল উলুম মাদরাসা, দার, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ 


ভর্তি শুরু: ২৬ শাবান ১৪৩৯ হিজরী 
& ক্লাস শুরু : ২রা রমজান ১৪৩৯ হিজরী 


থাকে, তাহলে পিতার জন্য 
হবে। আর যদি মাতার 


তাহলে মাতার জন্য হবে। 

হাদিয়াদাতা কিছু বলুক বানা সি রি ই 
বলুক। মাজমাউল আনহুর ০1551816৮84) আল বু পরিচালক) 
৩/৪৯৭;  খুলাছাতুল_ ফাতাওয়া 01842-476160 রাজার 


৪8/৪০০; ফাতাওয়া শামী ৮/৫০০ 


এপ্রিল'১৮  -__________0 আত্তার্তহীদ ২৭ 
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১১৯১৯৯৯২৪৭২ 


এর সমস্যাগ্তলো তিনি এমনভাবে 


যুগে যুগে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর 
আদর্শকে স্বীকতি দিয়েছেন এমন 


সফলতার সাথে সমাধান করতেন যা 


অনেক খাতিমান যারা ইসলাম বা তাঁর 


বহু প্রতীক্ষিত শান্তি ও সুখ আনয়ন 


আনীত ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। 
ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মদ 
(সা.) সম্পর্কে এখানে বিভিন্ন মনীষীর 
কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো: 

517 09529722 792771270 91107) 17 
৭112 02771/1712 1510777, 701. 1, 
1০. &, 1936. 

মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি আমি সবসময় 
সুউচ্চ ধারণা পোষণ করি, কারণ এর 
চমৎকার প্রাণবন্ততা। আমার কাছে 
মনে হয় এটাই একমাত্র ধর্ম যেটা সদা 
পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সাথে 
অঙ্গীভূত হওয়ার ক্ষমতা রাখে যা 
প্রত্যেক যুগেই মানুষের হৃদয়ে 
আবেদন রাখতে সক্ষম। আমি তাঁর 
(মুহাম্মদ) সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছি- 
চমৎকার একজন মানুষ এবং আমার 
মতে থিস্টবিরোধী হওয়া সত তাঁকে 


করতো। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে 
মুহাম্মদের ধর্মবিশ্বাস আগামীদিনের 
ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, যা 
ইতোমধ্যে বর্তমান ইউরোপে 
গ্রহণযোগ্যতা পেতে আরম্ভ করেছে। 


1110715 0০471712771 47270 
270 17270 77/97/5117) 471 1/2 
11570910171 1115097)” 1840. 


এ লোকটিকে (মুহাম্মদ) ঘিরে যে 


তরবারির মাধ্যমে সেইসব দিনগ্ডলোতে 
মানুষের জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে স্থান 
করে নেয়নি। ইসলামের প্রসারের 
কারণ হিসেবে কাজ করেছে নবীর দৃঢ় 
সরলতা, নিজেকে মূল্যহীন প্রতিভাত 
করা, ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক 
ভাবনা, বন্ধু ও অনুসারীদের জন্য 
নিজেকে চরমভাবে উৎসর্গ করা, তাঁর 
অটল সাহস, ভয়হীনতা, ঈশ্বর এবং 
াঁর (নবীর) ওপর অর্পিত দায়িত্বে 
অসীম বিশ্বা।॥ এ সব-ই 
মুসলমানদেরকে সকল বাধা কাটিয়ে 


গে 


মিথ্যাপ্তলো (পশ্চিমা অপবাদ) পুষ্ভীভিত 
হয়ে আছে যার ভালো অর্থ হতে পারে 


উঠতে সাহায্য করেছে। যখন আমি 
মুহাম্মদের জীবনীর ২য় খণ্ড বন্ধ 


ধর্মান্ধতা, তা আমাদের নিজেদের 
জন্যই লঙ্জাজনক। 


14011017710 0971977, 
17469115115 17 
17727101924. 

আমি জীবনগ্তলোর মধ্যে সেরা 


51915771271 
৮০972 


অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে 


একজনের জীবন সম্পর্কে জানতে 
চেয়েছিলাম যিনি আজ লক্ষ কোটি 


হবে। 
আমি বিশ্বাস করি তাঁর মতো ব্যক্তির 


মানুষের হৃদয়ে অবিতর্কিতভাবে স্থান 


নিকট যদি আধুনিক বিশ্বের 


নিয়ে আছেন, যেকোন সময়ের চেয়ে 


একনায়কতন্ত্র অর্পণ করা হতো তবে 
এপ্রিল”১৮ 


আমি বেশি নিশ্চিত যে ইসলাম 


করলাম তখন আমি খুব দুঃখিত ছিলাম 
যে এই মহান মানুষটি সম্পর্কে আমার 
পড়ার আর কিছু বাকি থাকলো না। 


19777711147 /9721727 7£7 
17175197707 17151120101 
1)22109197712711 01 1:%70172 

র মৃত্যুর চার বছর পর, 
৫৬৯ থিস্টাব্দে আরবে একজন মানুষ 
জন্মগ্রহণ করেন যিনি সকলের চাইতে 
মানবজাতির ওপর সবচেয়ে বেশি 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অনেক 


4:---.0 আত্তান্তহীদ ২৮ 
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সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রধান হওয়া, মুহাম্মমকে সর্ককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথবা তুচ্ছ, তাঁর দৈনন্দিন 
মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় প্রতিটি আচার-আচরণ একটি 
প্রাত্যহিক জীবনের পথনিরদেশিক শীর্ষস্থান দেয়াটা অনেক পাঠককে অনুশাসনের সৃষ্টি করেছে যা লক্ষ- 
হিসেবে কাজ করা এসবকিছুই আশ্চ্যান্তি করতে পারে এবং কোটি মানুষ  বর্তমানকালেও 
সৃষ্টিকর্তার দূত হিসেবে তাঁর উপাধির অন্যদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হতে সচেতনতার সাথে মেনে চলে। 
যথার্থতা প্রমাণ করে। পারে, কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মানবজাতির কোন অংশ করুক আদর্শ 


44171197152 05 /,77447127712 77 
17751971202 17 17712, ' 
12715, 1854. 

উদ্দেশ্যের মহত্ব, লক্ষ্য অর্জনের 
উপায়সমূহের ক্ষু্বতা এবং 
আশ্চর্যজনক ফলাফল যদি অসাধারণ 
মানুষের তিনটি বৈশিষ্ট্য হয় তবে কে 
মুহাম্মদের সাথে ইতিহাসের অন্য কোন 
মহামানবের তুলনা করতে সাহস 
করবে? বেশির ভাগ বিখ্যাত ব্যক্তি 
শুধুমাত্র সেনাবাহিনী, আইন এবং 
সাম্রাজ্য তৈরি করেছেন। তাঁরা যদি কিছু 
প্রতিষ্ঠা করে থাকেন সেটা কিছুতেই 
জাগতিক ক্ষমতার চাইতে বেশি কিছু 
নয় যা প্রায়ই তাদের চোখের সামনে 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই মানুষটি 
শুধুমাত্র সেনাবাহিনী, আইন, সাম্রাজ্য, 
শাসক, লোকবলই পরিচালনা করেননি 
সেইসাথে তৎকালীন বিশ্বের লক্ষ-লক্ষ 
মানুষের জীবনকে আন্দোলিত 
করেছিলেন; সবচেয়ে বড় কথা হলো 
তিনি দেব-দেবী, ধর্মসমূহ, 
ধারণাগুলো, বিশ্বাসসমূহ এবং 
আত্মাগুলোকে আন্দোলিত করেছিলেন। 
বাগ্মী, বার্তাবাহক, 
আইনপ্রণেতা, নতুন ধারণার 
উত্ভাবনকারী/ধারণাকে বাস্তবে 
রূপদানকারী, বাস্তব বিশ্বাসের 
পুনরুদ্ধারকারী বিশটি জাগতিক এবং 


ব্যক্তি যিনি সেকুলার এবং ধর্মীয় উভয় 
পর্যায়ে সর্বেচ্চি পরিমাণ সফল ছিলেন। 
সম্ভবত ইসলামের ওপর মুহাম্মদের 
তুলনামূলক প্রভাব খিস্টান ধর্মের ওপর 
যিশু ও সেইন্ট পলের সম্মিলিত 
প্রভাবের চেয়ে বেশি। আমি মনে করি, 
ধমীয় ও সেকুলার উভয়ক্ষেত্রে 
প্রভাবের এই বিরল সমন্বয় যোগ্য ব্যক্তি 
হিসেবেই মুহাম্মদকে মানবেতিহাসের 
সবচেয়ে প্রভাবশালী একক ব্যক্তিত্ব 
হিসেবে আবির্ভত করেছে। 


77 74097120977157) 777 271 
747/7077177170 7. :1450091, 
0০০7৪, 4953. 

নিজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সকল 
প্রকার কষ্ট সহ্য করা, তাঁকে যারা 
বিশ্বাস করতো এবং নেতা হিসেবে 
অনুসরণ করতো তাদের সুউচ্চ 
চারিত্রিক গুণাবলি এবং মুহাম্মদের 
অর্জনের বিশালত্ব- এ সবকিছুই তাঁর 
সততার সাক্ষ্য দেয়। মনে করুন 
মুহাম্মদ একজন অসাধু ব্যক্তি যিনি 
সমাধানের চেয়ে সমস্যাই বেশি সৃষ্টি 
করেছেন। অধিকন্তু, আর কোন 
এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্বই মুহাম্মদের মতো 
পাশ্চাত্যে এতবেশি অবমূল্যায়িত হয়নি 
শুধুমাত্র যা বর্ণিত হয়েছে তার ভিত্তিতে 
নয়, আমরা যদি মুহাম্মদকে সামান্য 


বলে বিবেচিত আর কোন মানুষকেই 
মুহাম্মদের মতো এতো 
পুঙ্খানুপুজ্খভাবে অনুসরণ করা হয়নি। 
খিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতার আচার-আচরণ 
তাঁর অনুসারীদের জীবন-যাপনকে 
নিয়ন্ত্রণ করেনি। অধিকন্ত, কোন ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতাই মুসলমানদের নবীর মতো 
এরকম অনুপম বৈশিষ্ট্য রেখে যায়নি। 


07190097177 ৭772 17920171772 9719 
17211 07 1112 /071771 4277117176 
1823. 

মুহাম্মদের মহত্তের ধারণা আড়ম্বড়পূর্ণ 
রাজকীয়তার ধারণাকে অস্বীকার 
করেছে। অ্টার বার্তাবাহক পারিবারিক 
গৃহকর্মে নিবেদিত ছিলেন; তিনি আগুন 
জ্বালাতেন; ঘর ঝাড়ু দিতেন; ভেড়ার 
দুধ দোয়াতেন; এবং নিজ হাতে নিজের 
জুতা ও পোশাক মেরামত করতেন। 
পাপের প্রায়শ্চত্তের ধারণা ও 
বৈরাগ্যবাদকে তিনি অস্বীকার 
করেছেন। তাঁকে কখনো অযথা দন্ত 
প্রকাশ করতে দেখা যায়নি, একজন 
আরবের সাধারণ খাদ্যই ছিলো তাঁর 
আহার্য। 

1,2712-49012 77 49192201725 9714 


74212 19110 1752 177০9177161 
1474/1077177110 “. 


পরিমাণও বুঝতে চাই তবে অবশ্যই 


তিনি যাদেরকে আশ্রয় দিতেন তাদের 


প্রয়োজনীয় সততা ও ন্যায়পরায়ণতা 


একটি আধ্যাকত্সিক সাম্রাজ্যের 


সহকারে তাঁকে বিচার করতে হবে। 


প্রতিষ্ঠাতা-এই হলো মুহাম্মদ। মানুষের 


আমরা যদি আমাদের অতীত থেকে 


শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপের যত মাপকাঠি আছে 
তার ভিত্তিতে বিবেচনা করলে আমরা 
মুহাম্মদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ আছে কি? 
14101702117. 17071 171 ৭775 100, 
44827177201 112 74951 


17114271101 17275075 171 
17156977” 7821) 10710 1978. 


এপ্রিল'১৮ 


উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভুলগুলো 
সংশোধন করতে চাই তবে এটা ভুলে 
গেলে চলবে না যে চুড়ান্ত প্রমাণ 
আপাতদৃষ্টিতে যা সত্য বলে প্রতীয়মান 
হয় তারচেয়ে অনেক কঠিন শর্ত এবং 
এই ব্যাপারে প্রমাণ অর্জন সত্যিই 
দুঃসাধ্য হবে। 


1). 0. 71929711717 4474191- 


জন্য ছিলেন সবচেয়ে বিশ্বস্ত রক্ষাকারী, 
কথাবার্তায় ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও 
নম্। তাঁকে যারা দেখত তারা শ্রদ্ধায় 
পূর্ণ হতো; যারাই তাঁর কাছে এসেছিল 
তাঁকে ভালোবেসেছিল; যারা তাঁর 
সম্বন্ধে বর্ণনা দিত তারা বলতো, তাঁর 
মতো মানুষ আগে বা পরে আমি 
কখনো দেখিনি। তিনি ছিলেন অতি 
স্বল্পভাষী, কিন্তু যখন তিনি কথা 
বলতেন জোরের সাথে এবং 


সুচিন্তিতভাবে কথা বলতেন। এবং তিনি 


4:00 আত্তান্তহীদ ২৯ 


ম।হা।জী।ব।ন 


যা বলতেন তা কেউ ভুলতে পারতো 
না। 


170/7070 07007 970 ,9777107 


0904/42) 7171 17719569770 1712 
9472027 £27711)776” 1071097, 
1870. 


প্রচার নয় মুহাম্মদের ধর্মের স্থায়িত্বই 
আমাদেরকে আশ্চর্যাবিত করে। 
অকৃত্রিম এবং পূর্ণাঙ্গ সম্মোহনকারী 
শক্তি যেটা তিনি মক্কা এবং মদিনায় 
অর্জন করেছিলেন সেটা বারশত বছর 
পরও একই আছে কুরআনের মাধ্যমে 
ধর্মান্তরিত তাঁর ভারতীয়, আফ্রিকান ও 
তুর্কি অনুসারীদের মধ্যে। প্রলুব্ধ বা 
আক্রান্ত হওয়া সত্তেও মুসলমানরা 
তাদের মূল বিশ্বাস ক্ষয়প্রাপ্ত হতে 
দেয়নি। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য 
নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর দূত__ 
এটাই হলো ইসলামের সহজ এবং 
অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস। বুদ্ধিবৃত্তিক 
ঈশ্বরের চেতনা কোন দৃশ্যমান মূর্তি 
দ্বারা হাস পায়নি; নবীর মর্যাদা কখনো 
মানবীয় গুণাবলির ব্যাপ্তি অতিক্রম 
করেনি। তাঁর জীবনধারণ পদ্ধতি 
শিষ্যদের কৃতজ্ঞতাবোধ ধরে রেখেছে 


যুক্তি ও ধর্মের সীমার মধ্যে। 
১1195 14955977777 171 77779 
77272 11151097725 07201 


12792792171 117415 14422776, 
41) 715, 1974 

নেতাদের অবশ্যই তিন ধরনের কাজ 
সম্পাদন করতে হয় অনুসারীদের 
মঙ্গলের ব্যবস্থা করা, এমন একটি 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা 
যেটাতে সাধারণ লোকজন 
তুলনামূলকভাবে নিরাপত্তা বোধ করে, 
এবং জন্য একটি পূর্ণাজ 
বিশ্বাসের জোগান দেয়া। প্রথমটি 
বিবেচনায় নেতা হলেন লুই পাস্তর এবং 
সান্ক (5%1)। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় একদিকে গা 


যিনি উপরোক্ত তিনটি কার্যাবলিই 
সম্পাদন করেছেন। স্বল্প পরিসরে 
হলেও মুসাও একই কাজ করেছিলেন। 


4777112 13250711171 “1112 115 2714 
12201771250 14911777177” 
14970795, 4932. 

যে কেউ আরবের মহান নবীর জীবন 
এবং চরিত্র অধ্যয়ন করেন তার হৃদয়ে 
মহান নবীর প্রতি শ্রদ্ধার উদ্বেক না 
হয়ে পারে না, যিনি জেনেছেন তিনি 
(নবী) কিভাবে শিক্ষা দিতেন এবং 
বসবাস করতেন; তিনি ছিলেন ষ্টার 
মহান বার্তাবাহকদের অন্যতম। যদিও 
আমি আপনাদেরকে এখন যা বলবো 
তা অনেকের কাছে সুপরিচিত মনে 
হতে পারে, তথাপি যখনই আমি 
প্রতিবারই আরবের মহান শিক্ষকের 
প্রতি আমার মনে মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধার 
নতৃন ভাব জাগ্রত হয়। 


77. ০. 7907197 7% 47116 47719697) 
07 144714771771909777571 0710 715 
92015 7 


শাসন করে থাকে, তবে সেটা ছিলেন 
মুহাম্মদ। 


197. 0%45141) 77/2711 17 1715107) 
91176 151077110 12019125 ": 

মুহাম্মদ ছিলেন তাঁর অনুসারীদের জন্য 
জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাঁর চরিত্র ছিল 
নিষ্কলুষ এবং দৃঢ়। তাঁর গৃহ, পোশাক, 
খাদ্য _সবই ছিল অতি সাধারণ। তিনি 
এতই নিরহঙ্কার ছিলেন যে তাঁর 
সঙ্গীদের কাছ থেকে বিশেষ কোন 
সম্মান গ্রহণ করতেন না কিংবা যে 
কাজ তিনি নিজে করতে পারতেন তাঁর 
জন্য অযথা ভত্যের সাহায্য নিতেন না। 
সবসময় সবার জন্য তাঁর দ্বার ছিল 
উন্মুক্ত ছিল। তিনি অসুস্থ ব্যক্তিকে 
দেখতে যেতেন এবং সবার প্রতি তাঁর 
অপরিসীম সহানুভূতি ছিল। তাঁর 
বদান্যতা ও মহানুভবতা ছিলো অসীম, 
সেইসাথে তিনি সবসময় অনুসরীদের 
মঙ্গলের কথা চিন্তা করতেন। 


১. 777 11. ১10 171 41510770710 115 
17024770271 


তাঁর কাজের সীমা এবং স্থায়িত্ব 
নবী 


দরিদ্র লোকদের প্রতি তাঁর সদয়তা 


বিবেচনা করলে শুধু মক্কার 


এত বেশি ছিল যে প্রায়ই পরিবার- 


হিসেবে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি 


পরিজনকে উপবাস করতে হতো। তিনি 


আরও দীপ্তিময়ভাবে জ্বলজ্বল করছেন। 


শুধু তাদের অভাব মোচন করেই তৃপ্ত 
হতেন না, তাদের সাথে কথাবার্তা 
বলতেন এবং তাদের দুঃখ-দুর্শশার 
জন্য গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। 
তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিশ্বস্ত 
সহযোগী। 


127275710 190951/709711 57711171177 
/7//7077177770 9710 
141/7107777712007715771:, 1,97007, 
1674. 

রাষ্ট্রপ্রধান একইসাথে উপাসনাগৃহের 
প্রধান, তিনি ছিলেন একই সাথে সিজার 
এবং পোপ; তিনি পোপ ছিলেন কিন্তু 
পোপের দুরহঙ্কার ছাড়া, তিনি সিজার 


কনফুসিয়াস এবং অন্য দিকে 


আলেকজান্ডার, সিজার ও হিটলার- 
এরা হলেন নেতা। যিশুথিস্ট ও গৌতম 
বুদ্ধ তৃতীয়টি বিবেচনায় নেতা। সম্ভবত 
মুহাম্মদ হলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নেতা 


এপ্রিল'১৮ 


ছিলেন কিন্তু সিজারের মতো বিরাট 
কোন ভাতা ছাড়া। যদি আজ পযন্ত 
কোন মানুষ ন্যায়বিচারপূর্ণ স্বগীয় 


মানুষের বিখ্যাত হওয়ার মাপকাঠি 
অনুসারে বিচার করলে তাঁর সাথে অন্য 
কোন মরণশীলের খ্যাতি তুলনীয় হতে 
পারে কি? 


77/4571772197 17777277426 017 
141/71077777120, 1৬27 ৮০071 1920. 

মুহাম্মদের সামরিক বিজয় তাঁর মাঝে 
কোন গর্ব ও অযথা দম্ভ জাগায়নি। 
প্রতিকূল দিনগ্তলোতে তাঁর আচার- 
ব্যবহার ও পোশাক-আশাক যে রকম 
সাধারণ ছিলো সর্বোচ্চ ক্ষমতার 
অধিকারী হওয়ার পরও তা তিনি বজায় 
রেখেছিলে। রাজকীয় জাঁকজমক দূরে 
থাক, এমনকি কক্ষে ঢোকার পর তাঁর 
প্রতি কেউ বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন 
করলে তিনি রেগে যেতেন। তিনি 
ছিলেন সাধারণ মানুষের ভালোবাসার 
পাত্র কারণ সবাইকেই তিনি 
আতিথেয়তার সাথে গ্রহণ করতেন 


____ ২:72 আত্তার্তহীদ ৩০ 


ম।হা।জী।ব।ন 


এবং মনোযোগসহকারে তাদের 


তাঁকে বিশ্বমানবতার মহান দরদি নেতা 


অভিযোগ শুনতেন। ব্যক্তিগত 
লেনদেনের ক্ষেত্রে ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। 


বলে প্রতীয়মান হয়।” 
প্রিয়নবীর (সা.) মহানুভবতার কথা 


বন্ধু-আগন্তক, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা 
গান্ধী, পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভারতের 
প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্তিতি জওহরলাল 


বলতে যেয়ে মক্কা বিজয়কালীন 


নেহরুসহ পৃথিবীর অসংখ্য খ্যাতনামা 


সবার সাথে সমতার সাথে ব্যবহার 
করতেন। 

47111270107 1,597970 77 
1510771, 1797 14097912719 
91777117101 7/011/25 

এটা ছিলো মুহাম্মদের মেধা, যে 
উদ্দীপনা তিনি ইসলামের মাধ্যমে 
আরবদের মাঝে সঞ্তারিত করেছিলেন 
তা তাদেরকে সুউচ্চ স্থানে আসন 
দিয়েছিল। যা তাদেরকে জড়তা ও 
গোত্রীয় সন্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে 
জাতীয় এক্যের সুমহান নিদর্শন গড়তে 
এবং সাম্রাজ্য গড়তে সাহায্য করেছিল। 


সরলতা, 
মিথাচার এবং অকৃত্রিমতা যা আদর্শের 
প্রতি প্রতিষ্ঠাতার বিশ্বস্ততাকেই বারবার 
স্মরণ করিয়ে দেয়, যা তাদের 
নৈতিকতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাকে 
সর্বোচ্চ পর্যায়ে শাণিত করেছিল। 


১277125 14701127167 171 15177. 
1112 14157102756904 /32/12£071 ” 
12222715 191229, 7440) 1955, 


. 68-70- 
ইতিহাসে আর কোন ধর্মই ইসলামের 
মতো এত দ্রুত বিস্তার লাভ করেনি। 
পাশ্চাত্যে এ বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়মূল যে 
ইসলামের এই প্রসার তরবারির 
জোরেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আধুনিক 
কোন বিজ্ঞনই এ ধারণাকে গ্রহণ 
করেননি এবং কুরআনেও 
বিবেকের/চিন্তার স্বাধীনতার ওপর 
জোর দেয়া হয়েছে। 
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবতার 
সুন্দরতম আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মহানবী 
(সা.) সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন। 
এ সম্পর্কে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
খ্যাতনামা অধ্যাপক এডওয়ার্ড মুনন্ট 
বলেন, “চরিত্র গঠন ও সমাজ 
সংস্কারের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সা.) যে 
সাফল্য অর্জন করেছেন সেদিক থেকে 


এপ্রিল'১৮ 


ইতিহাস তুলে ধরে এঁতিহাসিক গিবন 
বলেন, “হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর 
পদতলে দুশমনদের পেয়েও একে 
একে সব দুশমনকে মাফ করে দিয়ে যে 


ব্যক্তিগণ মহানবী (সা.) সম্পর্কে 
প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেছেন। 
এসব বিশ্ববরেণ্য মনীষীগণ মহানবী 
(সা.)-এর আদর্শ এবং জীবনের 


দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন অনুরূপ দৃষ্টাত্ত 


নানাবিধ কর্মকান্ডের ব্যাপক বিচার- 


পৃথিবীর সুদীর্ঘকালের : ইতিহাসে 
দ্বিতীয়টি আর নেই। সেই উদার্য ও 


বিশ্লেষণ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে 
যান তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সুন্দরতম 


ক্ষমাশীলতার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত 
আর দেখা যায় না।” 


চরিত্র, অনুপম আদর্শ, নিউকিতা ও 
তার মাধুর্য দেখে। তাঁর 


১৯৩৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পবিত্র 
ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে দেয়া 


সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়নীতি, 
ক্ষমা, দয়া এবং নিষ্ঠা দেখে তাঁরা 


এক শুভেচ্ছা বাণীতে বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, “যিনি 


অভিভূত হয়ে পড়েন। সর্বোপরি তাঁরা 
এটাও অকপটে স্বীকার করেছেন যে, 


মহত্তমদের মধ্যে অন্যতম, সেই পবিত্র 
পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
আদর্শই মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ 


উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্তরের গভীর 


যা বিশ্বশান্তিকে নিশ্চিত করতে পারে। 


শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মানুষের ইতিহাসে 
এক নতুন সম্ভাবনাময় জীবনশক্তির 


ইতিহাসে মহামানব হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর অবস্থান যে কতটা 


সঞ্তার করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ 


গৌরবদীপ্ত তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। 


(সা.)। তিনি এনেছিলেন নিখাদ, শুদ্ধ 
ধর্মচরণের আদর্শ।” 

ইংরেজ কবি জন কিটস্‌ বলেন, 
“পৃথিবীর যা কিছু মঙগলময়, যা ক্ছি 
মহৎ ও সুন্দর সবই নবী 

(সা.)। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।” 
এভাবে আমরা দেখতে পাই জন 


ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 
প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে, 
“মুহাম্মদের ধর্মই আমার নিকট 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়।” অতঃপর মহানবী 
(সা.)-এর অনুপম চরিত্র ও বহুমুখী 
প্রতিভায় আকৃষ্ট এবং অভিভ্তত হয়ে 
তিনি এই মর্মেও আশা প্রকাশ করেন 
যে, “সে সময় খুব দূরে নয় যখন 


দ্রেপার, ওয়াশিংটন আরভিং, এডওয়ার্ড 


সকল দেশের বিজ্ঞ ও শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের আমি একতাবদ্ধ করতে 


মুনন্ট, রেভারেন্ড ডব্লিউ স্টিফেন, 
রেমন্ড এলিয়ন নিকলসন, পি.কে. হিট্টি, 


পারব এবং কুরআনের যে নীতিসমূহ 


একমাত্র সত্য এবং যে নীতিসমূহই 


জেমস এ মিসেনার, আর্থার গিলমান, 
মরিস গড ফ্রে, টি ডব্লিউ আরনন্ড, 
স্টানলি লেনপুল, বসওয়ার্থ স্মিথ, 


মানুষকে সুখের পথে পরিচালিত করতে 
পারে সে সব নীতির ওপর ভিত্তি করে 
এক সমরূপ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 


মেজর আর্থার লিউনার্ড, নেপোলিয়ন 
বোনাপার্ট, জর্জ বার্নার্ড শ, বার্রান্ড 


করতে সক্ষম হবো।” 
মহানবী (সা.) সম্পর্কে আরও একটি 


রাসেল, টমাস কার্লাইল, ড. গ্ডস্তাভ 


বলিষ্ঠ স্বীকৃতি উচ্চারিত হয় বিখ্যাত 


উইল, এ্যানি বেসান্ত, স্যার গোকুল 


মনীষী টমাস কার্লাইলের কণ্ঠে। ১৮৪০ 


চন্দ্র, জোসেফ, হেল, ড. গেসটাউলি, 
আলক্কেড মার্টিন, রর্বাট বিফ্রো, এডমন্ড 


সালে এডিনবার্গে আয়োজিত একটি 
সভায় দ্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা 


বার্ক, লা মারটিন, ক্যাডফে হেগেল, 
মানবেন্দ্রনাথ রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, 


করেন যে, “শুধু সাধারণ মানুষের 
মধ্যেই নয়, ঈশ্বর প্রেরিত দূত বা 
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নবীদের মধ্যেও নায়কের স্থান অধিকার 


ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসে 


করে রয়েছেন সুদূর আরবের হযরত 


এনেছেন পরিবর্তন। বিকশিত করেছেন 


মুহাম্মদ (সা.)।” অতঃপর তিনি তাঁর 
প্রাঞ্জল অনুপম ভাষায় আরো বলেন, 


তাদের আত্মা ও মননকে। একটি 


(সা.) যে রকম শ্রেষ্ঠ ছিলেন, রাষ্ট্রনায়ক 
হিসেবেও ছিলেন অনুরূপ শ্ররেষ্ঠ। তিনি 
অদ্ভুত শক্তিতে, হৃদয়ের উষ্ণতায়, 


মহাগ্রন্থের ভিত্তিতে নির্মাণ করেছেন 


অনুভিতির মাধুর্য ও বিশুদ্ধতায় ছিলেন 


“জগতের আদিকাল হতে আরবরা 


এক অনন্য আধ্যাত্মিক জাতীয়তা যা 


মরুভ্রমির মধ্যে বিচরণ করে বেড়াত 


বিশিষ্ট। জীবনে কখনো কাউকে তিনি 


প্রত্যেক ভাষার মানুষকে, প্রত্যেক 


আঘাত করেননি। তিনি (মুহাম্মদ) 


এক অজ্ঞাত, অখ্যাত মেষপালকের 


গোত্রের মানুষকে এক অনন্য এক্যসূত্রে 


বলেছিলেন, কাউকে অভিশাপ দেয়ার 


জাতি হিসেবেই। অতঃপর তারা 


আবদ্ধ করে। সেই মহাগ্রন্থের প্রতিটা 


হদয়ঙ্গম করতে পারে এমন একটা 


জন্য আমি প্রেরিত হইনি, প্রেরিত 
হয়েছি বিশ্বজাহানের জন্য রহমত 


বার্তাসহ সেখানে এক ধর্মবীর পয়গম্বর 


অক্ষর পরিণত হয়েছে আইনে। 
দার্শনিক, সুবক্তা, রাসূল, আইন 
প্রণয়নকারী, বীরযোদ্ধা, নিরাকারের 


স্করূপ।” 


প্রেরিত হলেন, আর অমনি জাদুর 


প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন 


মতো সেই অখ্যাত জাতি হয়ে উঠল 
জগদিখ্যাত, দীনহীন জাতি হয়ে গেল 
জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি। তারপর এক 
শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিমে গ্রানাডা হতে 
পূর্বে দিল্লি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হলে 
আরবদের আধিপত্য। সুদীর্ঘ কয়েক 
শতাব্দী ধরে পৃথিবীর এক বিশাল 
অংশের ওপর আরবদেশ মহাসমারোহে 
এবং বিক্রমের সাথে তার দ্যুতি বিকিরণ 
করেছে।” 
ফরাসি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম 
পন্ডিত ও ইতিহাসবিদ প্রফেসর লা 
মাটিন তার তুরক্কের ইতিহাস গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন, “কার এমন ধৃষ্টতা 
আছে যে, ইতিহাসের অন্য কোন 
মহামানবের সাথে হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর তুলনা করতে পারে? প্রায় 
সব বিখ্যাত মানুষ যদি কিছু অর্জন 
করেই থাকে তা তো জাগতিক শক্তি 
সামর্থ্য বৈ কিছুই নয়, যা প্রায় ক্ষেত্রে 
তাদের সম্মুখেই টুকরো টুকরো হয়ে 


ধ্বংস হয়ে গেছে। এই মহামানব 
(হযরত মুহাম্মদ সা.) 
শুধুমাত্র সেনাবাহিনীই পরি 

করেননি, আইনই কেবল প্রণয়ন 
করেননি, রাজ্যই কেবল প্রতিষ্ঠা 
করেননি, জনসাধারণকেই কেবল 


সুসংগঠিত করেননি, কেবল খিলাফতের 
ধারাবাহিকতাই স্থাপন করেননি বরং 
তিনি সেই সময়কার জানা দুনিয়ার তিন 
ভাগের এক ভাগ অথবা ততোধিক 
জনপদের লাখ লাখ অধিবাসীর জীবনে 
বৈপ্রবিক পরিবর্তন এনেছেন। 
তাদেরকে উদ্ধার করেছেন কল্পিত 
দেব-দেবীর খপ্পর থেকে। ধর্মীয় ধ্যান- 


এপ্রিল'১৮ 


ইবাদত আনয়নকারী, কুড়িটি জাগতিক 


বলেন, “আশ্রয়প্রার্থীর জন্য বিশ্বস্ততম 


সাম্রাজ্যের এবং একটি আধ্যাত্মিক 


রক্ষাকারী ছিলেন মুহাম্মদ (সা.)। 


সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকারী হচ্ছেন হযরত 


কথাবার্তায় সবচেয়ে মিষ্টভাষী, 


মুহাম্মদ (সো.)। মানুষের বিরাটত্ব ও 


সবচেয়ে মনোজ্ঞ, তাকে যারা 


মহত্ত্ব পরিমাপের তাবৎ মানদণ্ড একত্র 
কনে আমাদের শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন: 


দেখেছেন তারা আবেগাপ্ুত হয়েছেন 
অপ্রত্যাশিতভাবে। যারা কাছে এসেছে 


তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন মানুষ কি 
আর ক্যেথাও আছেন?” 


তারা তাঁকে ভালোবেসেছেন। পরে 
তারা বিবরণ দিয়েছেন তাঁর মতো 


লা মাটিন আরও বলেন, “তিনি ছিলেন 
বিনম্র তবুও নিউকি, শিষ্ট তবুও 


মহামানব আগে কখনো দেখিনি, 
পরেও না। মুহাম্মদ (সা.) এর 


সাহসী। তিনি ছিলেন সবচেয়ে 
সম্মানিত, সবচেয়ে উন্নত, বরাবর সৎ, 
সর্বদাই সত্যবাদী, শেষ পযন্ত বিশ্বাসী 
এক প্রেমময় স্বামী, এক হিতৈষী পিতা, 
এক বাধ্য ও কৃতজ্ঞ পুত্র, বন্ধুত্বে 
অপরিবর্তনীয় এবং _ সহায়তায় 
ভ্রাতৃসূলভ, দয়ার্ঘ, অতিথিপরায়ণ, 
উদার এবং নিজের জন্য সর্বদাই 
মিতাচারী। কিন্তু তিনি কঠিন ছিলেন 
মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে, ব্যভিচারীর 
বিরুদ্ধে। খুনি, কুৎসাকারী, অর্থলোভী, 
মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা_এ ধরনের 
লোকদের বিরুদ্ধে। ছিলেন ধৈর্যে, 
বদান্যতায়, দয়ায়, পরোপকারিতায়, 
কৃতজ্ঞতায়, পিতা-মাতা গুরুজনদের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং নিয়মিত 
আল্লাহর প্রার্থনা অনুষ্ঠানে এক মহান 
ধর্ম প্রচারক।” 

জার্মানির প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, পণ্ডিত 
ড. গুস্তাভ উইল মহানবী (সা.)-কে 
বিশ্বে আইনদাতা ও সমাজ সংস্কারের 
মূর্তপ্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 
অন্য একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ 
স্টানলি লেনপুল বলেছেন, “ধর্ম ও 
সাধুতার প্রচারক হিসেবে মুহাম্মদ 


স্মৃতিশক্তি ছিল প্রথরত গভীর, তাঁর 
রসিকতা ছিল শালীন। তাঁর কল্পনা ছিল 
উন্নত ও মহৎ। তাঁর বিচার বুদ্ধি ছিল 
তীন্ষম। জাগতিক শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে 
পৌঁছেও মুহাম্মদ (সা.) নিজ গৃহের 
কাজগুলোও করতেন। 

তিনি আগ্তন জ্বালাতেন, ঘর ঝাড়ু 
দিতেন, দুগ্ধ দোহন করতেন এবং নিজ 
হাতে কাপড় সেলাই করতেন। তাঁর 


অধ্যাপনায় প্রশংসিত 
কে হিট্রি আরব জাতি ও দেশ নিয়ে 
অনেকগুলো তথ্যপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ 
লিখেছেন। তিনি মহানবী (সা.) 
সম্পর্কে বলেছেন, “মুহাম্মদ (সা.) 
তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে অনুল্পেখযোগ্য 
জাতির মধ্য হতে এমন একটি জাতি ও 
ধর্মের গোড়াপত্তন করলেন যার 
ভৌগোলিক প্রভাব থিস্টান ও 
ইহুদিদেরকেও অতিক্রম করলো। 
মানবজাতির বিপুল অংশ আজও তাঁর 
অনুসারী। অমায়িক ব্যবহার, অনুপম 
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ভদ্রতা ও মহৎ শিক্ষার দ্বারা তিনি 
আরব জাতির অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটান। মহত, সহানুভূতি ও বদান্যতার 
মাধ্যমে তিনি মানুষের হৃদয় জয় 
করেন। তিনি ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি কখনো ন্যায়নীতি ও 
পুণ্যতার পথ পরিহার করেননি। তিনি 
ওয়াদা খেলাফ করেননি বা কাউকে 
প্রতারিত করেননি। এমনকি তার 
আজীবন শত্রু, যারা তাকে দেশ হতে 
বের করে দিয়েছিল এবং সমগ্র আরব 
জাতিকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে 
তুলেছিল চুড়ান্ত বিজয়ে তিনি প্রতিশোধ 
নেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে ক্ষমা করে 
দেন। ব্যক্তিগত আক্রোশে তিনি কখনো 
কাউকে শাস্তি দেন নাই। সমগ্র দেশের 
শাসনকর্তা হয়েও তিনি আগের মতই 
দারিদ্যপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। 
ফলে মৃত্যুকালে তাঁর উত্তরসূরিদের 
জন্য কিছুই রেখে যাননি।” 

মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারীর মর্যাদা 
রক্ষার জন্য যিনি প্রথম সোচ্চার হয়ে 
ওঠেন, মানবজীবনে নারীর অধিকার 


এডওয়ার্ড মুনন্ট বলেন, “চরিত্র গঠন 


হযরত মুহাম্মদের যৌবনকালীন 


ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ 


স্বভাবের শিষ্টতা ও আচার ব্যবহারের 


(সা.) যে সাফল্য অর্জন করেছেন 
সেদিক থেকে তাঁকে বিশ্বমানবতার 


পবিত্রতা স্বীকার করেছেন। এরকম 
গুণাবলি সে সময় মক্কাবাসীর মাঝে 


মহান দরদি নেতা বলে প্রতীয়মান 


হয়। 
প্রিয়নবীর (সা.) মহানুভবতার কথা 
বলতে যেয়ে মক্কা বিজয়কালীন 
ইতিহাস তুলে ধরে এঁতিহাসিক গিবন 
বলেন, “হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর 
পদতলে দুশমনদের পেয়েও একে 
একে সব দুশমনকে মাফ করে দিয়ে যে 
ৃ্ান্ত স্থাপন করেন অনুরূপ দৃষ্টান্ত 


লিও টলস্টয় মহানবী (সা.) এর বিশাল 
কর্মজীবনে কতটা মুগ্ধ ছিলেন তা তাঁর 
মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, 
“আমি মুহাম্মদের নিকট হতে অনেক 
কিছু শিখেছি। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে 


পূর্ণভাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 
তিনি হলেন মহানবী (সা.)। এ 
ব্যাপারে মনীষী পিয়েরে ক্রাবাইট 


বলেন, “মুহাম্মদ সা.) সম্ভবত 
পৃথিবীর ইতিহাসে নারী অধিকারের 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন।” 


পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি 
সেই অন্ধকারে দীপ্ত বহর মতো 
প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিলেন। আমি 
দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি যে, 
মুহাম্মদের শিক্ষা ও দ্বীন ছিল যথার্থ।” 
খ্যাতনামা দার্শনিক ও হিন্দু ধর্মের 


অন্য একজন পণ্তিতি গিব তাঁর 
ধৃহাম্মদেনিজম শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থে 
বলেছেন, “আজ এটা এক বিশ্বজনীন 
সত্য যে, মুহাম্মদ (সা.) নারীদেরকে 
উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।” 
ডব্লিউ ডব্লিউ কেশ লিখেছেন, 
“প্রথমবারের মতো ইসলামই নারীদের 
মানবাধিকার দিয়েছে। দেহ ব্যবসার 
জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। 
মদকে হারাম ও জুয়া খেলাকে মহাপাপ 
গণ্য করেছে।” 

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবতার 
সুন্দরতম আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মহানবী 
(সা.) সর্বোত্িম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন। এ সম্পর্কে জেনেভা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক 


এপ্রিল'১৮ 


নেতা স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 
“হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন 
সাম্যের, মানবতার ও সৌন্রাতৃত্বের 
সুমহান দূত।” 

অধ্যাপক হরপ্রসাদ শান্ত্রী পিএইচডি 
বলেছেন, “যখন ইউরোপ কুরুচি ও 
মূর্খতার গভীর গন্থুরে নিমজ্জিত ছিল, 


বিরল ছিল। এই সরল প্রকৃতির যুবকের 
সুন্দর চরিত্র, সদাচরণ তার 
স্বদেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করে এবং 
তিনি সর্বসম্মতিক্রমে আল-আমিন বা 
বিশ্বাসী উপাধি পান।” 

বাসওয়ার্থ স্মিথ বলেছেন, “হযরত 
মুহাম্মদ একাধারে সিজারের মতো 
শাসনতন্ত্ের শীর্ষভাগে ছিলেন আবার 
পোপের মত ধর্ম মন্দিরের উচ্চ 
আসনেও সমাসীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর 
পোপের মত জাঁকজমক ও সিজারের 
মতো সেনাবল ছিল না। বেতনভোগী 
সেনা, দেহরক্ষী সেনা, রাজকীয় প্রাসাদ 
ও নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়া স্বগাঁয় 
অধিকারবলে রাজত্ব দাবি করার 
একমাত্র দাবিদার কেবল হযরত 
মুহাম্মদই। কারণ ক্ষমতার উপকরণ ও 
আশ্রয় ছাড়াই তিনি সব ধরনের 
ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।” 

জন ডেভেনপোর্ট বলেছেন, “ইসলাম 
কখনো অন্য কোন ধর্মমতে হস্তক্ষেপ 
করেনি। কখনো ধর্মের জন্য নির্যাতন, 
ধর্মমত বিরোধীদের দণ্ডের ব্যবস্থা 
কিংবা দীক্ষা ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করেনি। 
ইসলাম তার মত বা বক্তব্য জগতের 
সবার সামনে তুলে ধরেছে কিন্তু কখনো 
কাউকে তাঁর মতো গ্রহণে বাধ্য 
করেনি। ইসলাম আশপাশ 
দেশগুলোতে তৎকালে প্রচলিত 
শিশুহত্যা ও আরবের দাসতৃপ্রথা 
তিরোহিত করেছে। ইসলাম কেবল এর 
অনুসারীদের ওপরই নয়, বাহুবলে 


যখন ইউরোপীয় রাজধানীতে ডাইনি 


বিজিত সবার ওপরই সমভাবে 


সন্দেহ করে নারীদের জীবন্ত পোড়ান 


নিরপেক্ষ বিচার স্থাপন করেছে।” 


হতো, জ্ঞানার্জনকে ঘৃণার চোখে দেখা 


এভাবে নিরপেক্ষ অমুসলিম বিশ্লেষক, 


হতো, তখন মুসলমানেরা স্পেনের 
প্রতিটি গ্রামেস্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং 
শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিক্ষা 
বিলি করছিল।” 

স্যার উইলিয়াম মুর বলেছেন, 
“সর্বশ্রেণীর এতিহাসিকরা একবাক্যে 


বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিতরাও একবাক্যে 
বিশ্বনবী (সা.)-এর অতুল মহত্তের কথা 
দ্বিধাহীনভাবে ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করেছেন যুগে যুগে। 
সাহিত্যিক ফোরাম বাংলাদেশ 


কা 
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শাওয়াল থেকে রমজান 


এক ঝাঁক দরদী দক্ষ আলেম ও বুজুর্গ 
পরিচালনা ও পাঠদান 
মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


(লেখক, আরবি পত্রিকা সম্পাদক , সাবেক মুহাদ্দিস, জামেয়া ইসলামিয়া মোজাহেরন্ল উলুম, চট্টগ্রাম) 


ভর্তিসংক্রান্ত (আদব বিভাগের জন্য) 
7 বিভাগটি 'তাখাস্সুস' পর্যায়ের, তাই কওমি মাদরাসায় দাওরা পাসকরা এবং আলিয়ায় কামিল-ফাজিল পাসকরা ভাইরাই ভর্তির সুযোগ পাবে। 
7 সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের যাচাই-পরীক্ষায় (মৌখিক/লিখিত) উত্তীর্ণ হতে হবে । 


7 তুলনামূলকভাবে মেহনতী-মেধাবী ও "বাইরের আগ্রহীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে । 
শর বু করার সুন্দর-সুদৃঢ় ইচ্ছা আমাদের আছে । 
, ক্রান্তিকাল গত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আদায় করতে হবে : ভর্তি-ফি, ২০০০ (দুই হাজার) টাকা । 


মাসিক খোরাকি, ২০০০ (দুই হাজার) টাকা । (খোরাকির মধ্যে সকালের নাস্তা অন্তর্ভুক্ত নয়।)। 
77 আগামী ১৫ রমজানের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের সাথে সাক্ষাৎ করে ভর্তিবিষয়ক আলাপ সেরে নিতে হবে । 
7 মারকাজে ভর্তির মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয় এমন সব কর্ম সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করতে হবে। 
যেমন, সরকারি অংশগ্রহণ, রাজনীতি, সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠ সক্রিয়তা, মোবাইল ব্যবহার ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকবে । 


[77 ১০ শাওয়ালের মধ্যে ভর্তিকার্ষক্রম সম্পন্ন হয়ে ১১ শাওয়াল থেকে পাঠক্রম শুরু হবে ইনশাআল্লাহ । 


লা 


রমজান-ছুটিকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ 
বিষয় : আরবি ভাষা ও নাহু-ছরফ 

মেয়াদ : ২৫ শাবান থেকে ১৯ রমজান , মোট ২৫ দিন। 
ভর্তি ফি : ১০০০ । খোরাকি : ২০০০ । 
আবাসিক-অনাবাসিক | 

ভর্তি-যোগ্যতা : হেদায়াতুন্-নাহু জামাত/সমমান শ্রেণি এবং তদুর্ধ্য 
প্রশিক্ষণে ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য আগামী ৫ শাবান মোতাবেক 

৷ ২২ এপ্রিলের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। 


£ তা'লীমুল উম্মাহ মাদরাসা ভবন : বাড়ি 4 ২১৪, রোড 4 ৯, বি-ব্রক, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । 
£ উট্টশ্রাম শহরের যেকোনো দিক থেকে বহদ্দার হাট মোড়, তারপর রিক্জাযোগে চান্দগাঁও আবাসিক রোড % ৯। 
£ ০১৮১৪-৮০৬৫৮৮, ০১৯২৫-৮৩৮৯৪৪ ,171)1100060117911.0017 
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ইহসান মুজান্দেদী বারাকাতী (রহ.) 


ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 


১. প্রারভ্িকা 
আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম আল-ইসলাম 
একটি বিশ্বজনীন জীবন-দর্শন। অবস্থা, 
পারিপার্খিকতা ও 

প্রেক্ষাপটে উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যার 
সুন্দর ও নিখুত সমাধান রয়েছে 
ইসলামে। জীবন প্রবাহের শ্রোতধারায় 
ইসলামের অনুশাসনমালা এক 
কালজয়ী আদর্শরপে স্বীকৃত। 
অভ্যদয়ের যুগ থেকে অদ্যাবধি বহু 
মনীষী ও আল্লাহঅলার প্রচার ও 
সংরক্ষণে দিয়েছেন সীমাহীন কুরবানী। 
আমরা তাঁদের জীবনের কতটুকুইবা 
জানিঃআমরা সমাজের মূল স্রোতধারা 
সংস্কারক শক্তির কথা বেমালুম ভুলে 
যাই। যে সব মানব হিতৈষীবর্গ তাঁদের 
প্রজ্ঞা, দুরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতালদ 
জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজের হিতসাধন 
করে গেছেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে 
দানকরেছেন এক সুষ্ঠু অবকাঠামো, 
মানবতার উত্তরণ ঘটিয়ে সৌহাদ্যপূর্ণ 
ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ডোরে আবদ্ধ 
করেছেন মানব সমাজকে তাঁরা 
রয়েছেন ইতিহাসের পাতায় অনুল্েখ্য। 
পক্ষান্তরে ইতিহাসের পৃষ্ঠাপ্তলো ভরে 
আছে রাজ-রাজড়াদের ত। 
আজ মানুষ সচেতন হয়েছে অনেকটা। 
রাজ-দগুমুণ্ডেরে অধিকারীরা আজ 
দিশেহারা । জ্ঞানরাজ্যে বিচরণকারীদের 
সংস্পর্শে এসে সে স্বস্তির নিংশ্বাস 
ফেলতে চায়। যুগধর্ম ও পরিবেশের 
এই জরুরি মুহূর্তে সংস্কারক 
ব্যক্তিত্বসমূহকে স্থায়ী আসনে সমাসীন 
করার জন্য যে সব মনীষী ও চিন্তাবিদ 
তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী নিয়ে কলমী 
জিহাদের বিস্তীর্ণ ময়দানে অবতীর্ণ 


এপ্রিল'১৮ 


মুফতী সাহেবের পূর্বপুরুষ আরব হতে 


আলিম, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
গবেষক, লেখক, শিক্ষাবিদ ও 
আধ্যাত্বিক জগতের প্রো্জল নক্ষত্র 
আল্লামা মুফতী সাইয়েদ আমীমুল 
ইহসান আলমুজাদ্দেদী, বারাকাতী 
(রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 


. বংশপরিচয় 

মুফতী সাহেবের পিতার নাম সাইয়েদ 
আবদুল মান্নান, মাতার নাম সাইয়েদা 
সাজেদা। পিতামাতা উভয় সূত্রেই তিনি 
মহানবী (সা.)-এর অধঃস্তন পুরুষ। 
তিনি তাঁর রচিত বিবিধ গ্রন্থে নিজ 
বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করে যান।১ 

মূলত বংশলতিকা সংরক্ষণ 
সাইয়েদগণের আভিজাত্যের প্রতীক 
ছিল। মুফতী সাহেব পূর্বপুরুষগণের 
নিয়মানুযায়ী নিজের বংশলতিকা 
সংরক্ষণ করেন বলে মনে হয়। মুফতী 


ভারতে আগমন করেন। সুলতান 
তুঘলকের শাসনামলে (১২২৫-৫১ খি.) 
তাঁরা জাজনীর (সিরিয়া ও হিজাজের 
মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) হতে দিল্লীতে 
হিজরত করেন।২ ভারত প্রত্যাগত তাঁর 
আল-জাজনীরী। তিনি একজন পুণ্যবান 
সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ 
তুঘলক ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁকে 
বিহার প্রদেশে প্রেরণ করেন। বিহারের 
রূহী নামক স্থানে তিনি বসতি স্থাপন 
করে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। 
সুলতান তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা ও 
কর্তব্যপরায়ণতার কথা অবহিত হয়ে 
মুগ্ধ চিন্তে তাঁকে বিহারের মুঙ্গীর জিলার 
চৌদ্দটি বিশেষ সমৃদ্ধ গ্রাম জায়গীর 
হিসেবে দান করে পুর কৃত করেন। 
বর্তমানে এ গ্রামগুলো বারাহগিয়া নামে 


সাহেব এ বংশলতিকায় নিজেকে 


পরিচিত। জায়গীর লাভের মত 


মহানবী (সা.)-এর বংশধর বলে দাবী 


সম্মানের অধিকারী হয়ে সাইয়েদ 


করেন। মহানবী (সো.)-এর সাথে তাঁর 


আহমদ তাঁর প্রথম আবাসস্থল রূহী 


যোগসূত্র হলেন ইমাম যায়দ ইবনে 
যায়নুল আবেদীন (মূ. ৭৩৯ খি.)। 
তিনি হযরত হুসাইনের (রোযি.) পৌত্র 
ও রাসূলুল্লাহর পঞ্চম নী ঃস্তন পুরুষ। 
তাঁর অনুসারীগণ যায়দিয়া নামে 
অভিহিত। মুফতী সাহেব যায়দের 
বংশধর হলেও যায়দিয়া মতের 
অনুসারী ছিলেন না। তাঁর কর্ম ও 
চিন্তাধারা এ দাবির সত্যতা প্রমাণ 
করে। তিনি সত্যপন্থী আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামাআতের অন্তভূক্তি হানাফী 
মাযহাব অনুসরণ করতেন। জীবনভর 
তিনি উক্ত মাযহাবসম্মত ধর্মীয় 
বিধানানুষায়ী ফাতওয়া চচ্ণ করেন। 


পরিত্যাগ করে নিজ জায়গীরভুক্ত 
করেন। এ গ্রামে তাঁর জীবনের অবশিষ্ট 
সময় কাটে। তিনি এখানে মৃত্যুবরণ 
করেন ও সমাহিত হন। প্রায় ১৪শ 
হিস্টান্দের শেষ ভাগে। কালক্রমে 
বিয়েশাদী ও নানা প্রকার সামাজিক 
বন্ধন সৃষ্টি করে তাঁর উত্তরপুরুষগণ 
মুগীর জিলায় অধ্যধিত হয়ে পড়েন। 
সাইয়েদ আহমদ আল-জাজনীরী পাঁচ 
পুত্রের জনক ছিলেন। তাঁরা সবাই 
পরবর্তী সময় একেকজন কামিল 
ইনসান ও সিদ্ধপুরুষ হিসেবে আভিভতি 
হন। সাইয়েদ আহমদের তৃতীয় পুত্রের 


__্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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নাম সাইয়েদ জামালউদ্দীন। তিনি 
বারাহিগয়ার অন্তভূক্ত জাম্ওয়াড়া গ্রামে 


করেন। তিনি তথায় একটি 
ডিসপ্যানসারী ও মসজিদ স্থাপন 


বসবাস করতেন। তাঁর একজন 


করেন। মসজিদে দাঈ ইলাল্লাহর 


অধস্তন পুরুষ ছিলেন সাইয়িদ নূরুল 
হাফিয। তিনিও একজন উচুদরের 


দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি 


পরিবারের ছোটদেরকে তিনি মাতৃন্সেহে 
আচ্ছন্ন করে রাখতেন। প্রত্যেকটি 
শিশুই তাঁকে শ্নেহময়ী ও অতি কাছের 
জন বলে জ্ঞান করত। 


ডিসপ্যানসারীতে খিদমাতুল খালকেরর 


পরিণত বয়সেই তাঁর সাথে সাইয়িদ 


সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। মুঙ্গীর জিলার রাঁকড় 


অনন্য সেবায় রুগণ-পীড়িত মানবতার 


আবদুল মান্নানের পরিণয় হয়। দাম্পত্য 


গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। তিনি চার 


সেবা করতেন। এভাবে দিনবদিন তিনি 


পুত্র ও এক কন্যার জনক ছিলেন। তাঁর 


চিকিৎসা সেবায় পারদরশীতা অর্জন 


জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম সাইয়েদ আবদুল 


করেন। জীবনের কোন এক সময়ে 


জীবনের সূচনা হতেই তিনি স্বামী 


সংসারের প্রতি একাগ্রতা, 
কর্তব্যপরায়ণতা এবং সহনশীলতা 


মান্নান। তিনি একজন ইসলামী পণ্তিত 
ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি চারপুত্র ও 
তিন কন্যার অধিকারী হন। তাঁর দ্বিতীয় 
সন্তানের নাম সাইয়েদ মুহাম্মদ 
আমীমুল ইহসান, তিনিই বক্ষমান 
প্রবান্ধের মূল চরিত্র। 


৩. জন্মইতিহাস 
১৩২৯ হিজরীর ২২ মুহাররম তথা 
১৯১১ খিস্টাত্দেরে ২৪ জানুয়ারি 


সোমবার প্রত্যুষে সাইয়েদ মুহাম্মদ 
আমীমুল ইহসান পাঁচনা গ্রামে তাঁর 
মাতামহের বাড়িতে ভুমিষ্ঠ হন। এ 


নকশাবন্দিয়া ত্বরীকার শায়খ আবু 


প্রভৃতি গুণের পরিচয় দেন। সন্তান- 


মুহাম্মদ বারাকাত আলী শাহ আল 


সন্ততিদের পড়ালেখার প্রতি তিনি খুবই 


মুজাদ্দিদ্দীর হতে আধ্যাত্সিকতায় 
দীক্ষিত হন। পরবতীতে তিনি 
প্রথিতযশা আধ্যাত্সিক ব্যক্তিত্ব শায়খ 
আবু মাহমুদ আশরাফ (রহ.)-এর 


যত্্রশীল ছিলেন। সন্তানের শিক্ষার 
ব্যাপারে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও একান্তিক 
আগ্রহ ছিল। এ শিক্ষানুরাগী রমণীর 
অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার ফলে তাঁর 


হাতে চিশতীয়া তরীকার দীক্ষা অর্জন 
করেন। 


৫. মহামতি মাতা 


সন্তানগণ জীবনে সফলতা লাভে সক্ষম 
হন। 


৬. পিতামহ 


মাতার নাম সাইয়েদা সাজেদা। তিনি 


মুফতী আমীমুল ইহসানের পিতামহের 


বারাগিয়ার সাইয়েদ আবদুল বারীর 


নাম মাওলানা সাইয়েদ নূরুল হাফিয 


কন্যা। সাইয়েদ আহমদ জাজনীরী তাঁর 


আল-কাদিরী। তিনি ১৮৬৯ খিস্টাব্দে 


গ্রামে আবুল উলায়ী তরীকার 


ও পূর্বপুরুষ। তাঁর পিতা সাইয়েদ 


মুঙ্গীর জিলার সালিমাবাদ পরগণার 


প্রাণপুরুষ সাইয়েদ মুনইম-এ পাক 
(রহ.) (মূ. ১৭৭৭ খি.) এর বাড়ি 


আবদুল বারী মুঙ্গীর জিলার পাঁচনা 


তারুকুপ্ভী পল্লীতে পিতৃগহে ভূমিষ্ট হন। 
জ্ঞানের 


গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন 


কুরআনের ওপর বিশেষ 


অবস্থিত। সাইয়েদ আমীমুল ইহসানের 


একজন শিক্ষাব্রতী পুণ্যবান পুরুষ। 


সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। 


নিজ কন্যা সাইয়েদা সাজেদাকে তিনি 


মুনইম-এ পাক যে কক্ষে ও যে আসনে 


তাঁর মনের মত করে গড়ে তোলেন। 


অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় জ্ঞান চ্চরি 
পাশাপাশি মুজান্দিদিয়া ও কাদিরিয়া 
ত্বরিকায় দীক্ষিত হন। মাওলানা 


ধরাধামে আসেন ঠিক একই কক্ষে ও 


তাই তিনি নিজ পিতার চরিত্রে বিভূষিতা 


একই স্থানে শিশু আমীমুল ইহসান 
ভূমিষ্ট হন বলে জানা যায়।+ 


৪. মহাত্মা পিতা 

তাঁর পিতার নাম মাওলভী সাইয়েদ, 
আবদুল মান্নান। ১৮৮৪ ঘি. মুগীর 
জেলার রাকড় গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি 
ছিলেন জগদিখ্যাত ইসলামী গবেষক, 
পণ্ডিত ও সিদ্ধপুরুষ। ইসলামী শিক্ষার 
সাথে পাল্লা দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও 
ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি 
ইউনানানী হেকিম (আযুর্বেদিক) 
চিকিৎসায় সুগভীর পাগ্তিত্য অর্জন 
করেন। জীবিকার সন্ধানে তিনি 
কলিকাতায় জালিয়াটুলীতে বসতিস্থাপন 
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ছিলেন। তিনি একজন সতী-সাধবী, 
উপসনাকারিনী, ধৈর্যশীলা এবং বিদুষী 
মহিলা হিসেবে গড়ে উঠেন। দৈনিক 


মুহাম্মদ আলী আল-মুঈগীরী আল- 
কানপুরীর (মূ. ১৯৪০) ন্যায় প্রখ্যাত 
সাধক, শিক্ষা-সংক্কারক ও সংগ্রামী 
পুরুষের নিকট হতে খিলাফত প্রাপ্ত 


নিদিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত 
(পাঠ) করতেন। সংগুণাবলি ও 
উপাসনা-আরাধনায় তিনি এ 


হন।ঃ 
তাঁর পূর্বপুরুষের গ্রাম চান্দিয়ারী 
অদূরবর্তী রাঁকড় পল্লীতে নিজন্ব 


উপমহাদেশের সমসাময়িক রমণীদের 
অন্যতমা ছিলেন। নম্স্বভাবা ও মধুর 


আবাস স্থানান্তর করেন। এ গ্রামেই 
তিনি ১৩২৭ সালের যুলকাদা মাসের 


ভাষিণী এই গুণবতী নারীর জুড়ি মেলা 
ছিল ভার। তাঁর সহনশীল মনোভাব ও 
শ্নেহবাৎসল্য ছিল ঈর্ষণীয়। বড় বউ 


১৯ তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন ও 
সমাহিত হন। তিনি একজন ধর্মীয় 
বিশেষজ্ঞ ও পৃণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। 


হিসেবে পারিবারিক সদস্যদের প্রতি 
তাঁর দায়িত্বীনুভতি ছিল প্রশংসনীয়। 
নিজের সন্তান-সন্ততিদের পাশাপাশি 


ফার্সী ভাষায় তাঁর ছিল অগাধ পাপ্তিত্য। 


৭. বাল্যকাল ও 
বর্ণাঢ্যময় শিক্ষাজীবন 


____ল...লঢ। আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


সাইয়েদ আমীমুল ইহসান শৈশবের 


শৈশব হতে পড়া-লেখার প্রতি তাঁর 


কিছু সময় নিজ মাতামহের বাড়িতে 
মায়ের সাথে অতিবাহিত করেন। পঞ্চম 
বর্ষে উপনীত হওয়ার পর তিনি তাঁর 
পিতা-মাতার সাথে কলকাতা শহরে 
নীত হন এবং তথায় নিজ পিতৃপরিবারে 
প্রতিপালিত হতে থাকেন। শৈশব 
হতেই তাঁর আচার-আচরণ ও স্বভাব- 
চরিত্রে ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের ছাপ 
পরিলক্ষিত হয়। ধ্যান-ধারণা ও চাল- 
চলনে তিনি অন্যান্য সাধারণ শিশু 
অপেক্ষা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্তিত ছিলেন। 
খেলা-ধুলায় লিপ্ত হয়ে অযথা সময় নষ্ট 
করা তাঁর পছন্দ হত না। তাঁর জন্মগত 
পরিবেশ ও পরিমগ্ডলের মনস্তাত্বিক 
প্রভাব তাঁর ব্যক্তিত্বের ক্রমান্বয়ে বিকাশ 
লাভ করতে থাকে। এ ধারা অবলম্বন 
করেই তাঁর বাল্য, কৈশোর শিক্ষাজীবন 
ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকে। 


ক. প্রাথমিক শিক্ষা 

আমীমুল ইহসান সুপপ্তিত বাবা ও 
চাচার নিকট প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ 
করেন। তার চাচা সাইয়েদ আবদুদ 
দাইয়ানের যত্রের অধীনে থেকে তিনি 
মাত্র তিন মাস সময়ের ব্যবধানে পূর্ণ 
ত্রিশ পারা কুরআন শুরু হতে শেষ 
পর্যন্ত তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন 
করেন।€ 

এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র পাঁচ 
বছর। এতদ্যতীত তিনি তাঁর নিকট উর্দু 
ও ফার্সি ভাষায় প্রাথমিক পাঠও গ্রহণ 
করেন। আট বছর বয়সে তাঁর জীবনে 
এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। 
তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাইয়েদ আযীমুশ 
শান ১৯১৯ থি. দুরারোগ্য এক ব্যধিতে 
মারা যান। মৃত্যুর সময় তিনি কলকাত 
আলিয়া মাদরাসার দশম শ্রেণির ছাত্র 
ছিলেন। তাঁর মেধা ছিল অসাধারণ। এ 
মৃত্যু তাঁর পরিবারে শোকের কালোছায়া 
নামিয়ে আনে। পুত্রশোকে কাতর পিত 
এত ভেঙ্গে পড়েন যে, তিনি শিশু 
উদাসীন হয়ে যান। এতে তাঁর পড়া 
লেখায় মারাত্মক বাধার সৃষ্টি হয়। 
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এতো ঝোঁক দেখা যায় যে, তিনি পথ 
হতে কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে সংরক্ষণ 


ব্যাকরণ, ফিকহ ও যুক্তি বিদ্যার 
প্রাথমিক পাঠ" আবদুল মজিদ আল- 
মুরাদাবাদীর নিকট কিছু আরবী 


করতেন এবং যত্তের সঙ্গে তা পড়ার 


কিতাব” আবদুর রহমান আল-কাবুলীর 


চেষ্টা করতেন। পড়া-লেখার প্রতি তাঁর 


নিকট যুক্তি বিদ্যা ও উসুল বিষয়ক 


এ অদম্য আগ্রহ দেখে তাঁর মা খুবই 
মুগ্ধ হন। তাই তিনি তাঁর লেখা-পড়া 
বহাল রাখার জন্য নিজ 

তাগাদা দিতে থাকেন। তাঁর উৎসাহে 


গ্রস্থাবলি এবং আল্লামা কারামাত আলী 
শাহ পাঞ্জাবী (রহ.)-এর নিকট ফিকহ 
ও মানতিকের প্রাথমিক জ্ঞান হাসিল 
করেন। নিজ চাচার নিকট সুন্দর 


পিতা পুনরায় আমীমুল ইহসানের 


হস্তলিপি বিদ্যা অনুশীলন এবং সে 


ভবিষ্যৎ শিক্ষাদানের প্রতি আগ্রহী হয়ে 


সময়কার প্রখ্যাত ক্যালিগ্রাফার 


ওঠেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁকে নিজ 
আধ্যাত্মিক মুরশিদ সাইয়েদ বারাকাত 
আলী শাহ (রহ.) (মূ. ১৯২৬ খি.)-এর 
দরবারে নিয়ে যান। শাহ্‌ সাহেব নিজ 
ভক্ত মুরীদের সাথে আসা শিশু 
আমীমুল ইহসানকে দেখে মুগ্ধ হন। 
নিজ দিব্যচোখে তিনি এ শিশুর উজ্জ্বল 
ভবিষ্যৎ দেখতে পান। তাই তিনি তাঁকে 
নিজ তন্্াবধানে রেখে তারবিয়াত 
শিক্ষা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ 
আগ্রহের প্রতি শিশুর পিতা আনন্দচিত্তে 
একাততা ঘোষণা করেন এবং তাঁকে 
শাহ সাহেবের দরবারে রেখে আসেন। 
তখন হতে শাহ সাহেবের দরবারে 
আমীমুল ইহসানের শিক্ষা-দীক্ষা ও 
তারবিয়াত দানের কাজ চলতে থাকে। 
মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে তিনি আরবী 
ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞান রপ্ত করেন 
এবং পাশাপাশিভাবে উচ্চতর ফার্সি 
সাহিত্য ও তাজ্বীদের প্রাথমিক পাঠ 


গ্রহণ করেন। 


খ. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা 

আমীমুল ইহসানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা 
শুরু হয় ১৯২৬ খিস্টাব্দে কলকাতা 
আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার 
মাধ্যমে। এ সময়ের পূর্বে তিনি সে 
সময়কার কিছু বিখ্যাত আলিম ও 
ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি এবং নিকট 
আত্মীয়ের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ 
গ্রহণ করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি 
কলকাতা আলিয়া মাদরাসার হেড 
মওলবী মাওলানা মাজেদ আলী 
জৌনপুরী (রহ.)-এর নিকট আরবী 


যথাক্রমে আবদুর রহমান খাঁ ও 
সাইয়েদ ফযলুর রহমানের যতোং 
সুন্দর হস্তলিপি এবং পাথরের গায়ে 
লিখন শৈলী রপ্ত করেন। স্বনামধন্য 
কারী আবদুস সামী (মূ. ১৯২৯ খি.),র 
নিকট ইল্ম-এ কিরআতে, নিজ পিতার 


গ. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা 
১৯২৬ সালে পনর বছর বয়সে 
সাইয়েদ আমীমুল ইহসান কলকাতা 
আলিয়া মাদরাসায় আলিম (7,9/97 
5/979479) প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে 
তিনি বিশিষ্ট ইসলামী পপ্তিত ও পৃণ্যবান 
ব্যক্তিগণের নিকট দারস-এ-নিযামীর 
অনুমোদিত বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন 
করেন। মাদরাসার আভ্যন্তরীণ প্রতিটি 
মাদরাসা 
গৃহীত কেন্দ্রীয় 
পরীক্ষায় অসাধারণ মেধার পরিচয় 
দিয়ে কৃতকার্য হন। তিনি ১৯২৯ 
িস্টাব্দে আলিম (4,07/27 
5/979979) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
তৃতীয়, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ফাযিল এবং 
১৯৩৩ থিস্টাব্দে কামিল (হাদীস) 
পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে 
স্বর্ণপদক লাভ করেন।*” 
ঘ. অনানুষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষা 
কলকাতা মাদরাসা হতে শিক্ষা শেষ 
করে মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ 
আমীমুল ইহসান তৎকালীন কতিপয় 
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বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট জ্ঞান- 
অনানুষ্ঠানিক উচ্চতর পাঠ গ্রহণ 


ধন্য হন। তাঁর ওস্তাদগণ সবাই 
চারিত্রিক দৃঢ়তা, ম্নেহবাৎসল্য ও 
নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে 


করেন। তিনি শামসুল উলামা ইয়াহইয়া 


অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। মুফতী 


সাহসারামী ও মুশতাক আন্দদ আল- 


সাহেব আজীবন তাঁর ওস্তাগণের 


কানপুরীর নিকট জ্যোতিবিঁজ্ঞানে 


অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ 


ব্যুৎপত্তিগত জ্ঞানার্জন করেন। 


করেন। নিমে তাঁদের নামের 


এতদ্যতীত মুশতাক আন্দদ আল- 
কানপুরীর নিকট ইলমুল মাওয়াকিত ও 
ইলমুল কিয়াফার উচ্চতর জ্ঞান এবং 


বর্ণনাক্রমিকভাবে তাঁর কয়েকজন 
বিশিষ্ট ওস্তাদের পরিচিতি দেওয়া 
হল:১৩ 


ফাতওয়া প্রদান কৌশল অনুশীলন 
করেন। তাঁর নিকট হতে তিনি ফাতওয়া 
প্রদানের ইজাযা (সনদ) লাভ করেন।১১ 


ঙ. বিভিন্ন বিষয়ে সনদ লাভ 

মুফতী সাহেব দেশ-বিদেশের বহু 
পণ্তিত সুফিসাধক ও মুহাদ্দিসের নিকট 
হতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে 
বিশেষ সনদ অর্জন করেন। তিনি 
দামিশেকর প্রখ্যাত মনীষী ইমাম 
মুহাম্মদ আল-জাযরীর মাসন দুআ 
বর্ণিত হাদীসের সংকলন হিসনু হাসীন, 
(]]]]]0)-এর আমল করার সনদ 
ভ করেন। এ সনদ খোদ সংকলকের 
কট হতে ব্যক্তি পরম্পরায় তিনি তাঁর 
শ্বশুর বারাকাত আলী শাহের মাধ্যমে 
লাভ করেন। শায়খ ওমর হামদুন ও 
হিজাযের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ 
আল-ইয়ামানী তাঁকে হাদীস 
পাঠদানের সনদ প্রদান করেন।২ 
এতৎ্যতীত তাঁর আধ্যাত্মিক মুরশিদগণ 
তাঁকে খিলাফত দান করে অন্যকে 
আধ্যাত্বিক দীক্ষাদানের লিখিত 
অনুমতি দান করেন। এভাবে মুফতী 
সাহেব ইসলামী আধুনিক ও 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের সর্বপ্রকারের 
উপায় ও উপকরণ সদ্যবহার করে নিজ 
জীবনকে কাজে লাগান। তাঁর জ্ঞান- 
অনুশীলন শিক্ষানুরাগ এক অনুপম 
আদর্শ। 


৮. শিক্ষকমণ্ডলী 
মুফতী সাহেব অভিজ্ঞ, দায়িত্ববান, 


হা) এ] 


১. আবুল হুফফায মুহাম্মদ ফাসীহ 
(রহ.), মুরশিদাবাদ, ভারত। 
২. মাওলানা আবদুস সাত্তার (রহ.), 
পাটনা, বিহার প্রদেশ, ভারত। 
৩. মাওলানা সাইয়েদ ইসমাঈল বিহারী 


সাহসারাম, শাহবাদ, ভারত। 
৬. মাওলানা সুফি ওসমান গনী রেহ.), 
চাঁদপুর, বাংলাদেশ। 

৭. মাওলানা ওয়াসী উদ্দীন (রহ.), 
মুজাফফরপুর, ভারত। 

৮. মাওলানা জামাল আনসারী (রেহ.), 
বিহার, ভারত। 

৯. মাওলানা মুহাম্মদ নাধিরুদ্দীন 
(রহ.), উড়িষ্যা, ভারত। 

১০. মাওলানা আবুল আলী নুরুল্লাহ 
সন্ধীপী (রহ.), সন্ধীপ, বাংলাদেশ। 

১১. বিলায়েত হুসাইন বীরভুমি (রহ.), 
বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। 

১২. মাওলানা মমতাজুদ্দীন আহমদ 
(রহ.), কেরানীগঞ্জ, নোয়াখালী, 
বাংলাদেশ। 

১৩. শামসুল ওলামা মাওলানা মাজিদ 
আলী জৌনপুরী, (রহ.) জৌনপুর, 
ভারত। 

১৪. শামসুল উলামা মাওলানা মুহাম্মদ 
মাযহার (রহ.), হুগলী, ভারত। 

১৫. মুশতাক আহমদ কানপুরী (রেহ.), 


কর্তব্যপরায়ণ ও স্বনামধ্য ইসলামী 
বিশেষজ্ঞ ওস্তাদগণের শিষ্যত্ব লাভে 


এপ্রিল'১৮ 


কানপুর, ভারত। 


৯. অনন্য কর্মজীবন 


মুফতী সাহেবের ঘটনাবহুল কর্মজীবন 
কলকাতা ও ঢাকার ভিত্তিতে আবর্তিত: 
৯.১. কলকাতাভিত্তিক 

(১৯২৭-৪৭ থি.): 

১৯২৭ সালে মুফতী সাহেব পিতৃহীন 
হয়ে পড়েন। পিতার জীবিত 
সন্তানগণের মাঝে তিনি ছিলেন সবার 
বড়। তাঁর পিতা মৃত্যুর দুমাস আগে 
তাঁকে নিজ জুব্বা পরিয়ে দেন এবং 
পূর্বপুরুষ পরস্পরায় প্রাপ্ত সব কল্যাণ 
ও বরকতময় বস্ত প্রদান করেন। 
এভাবে তিনি তাঁকে নিজ স্থলাভিষিক্ত 
করে যান।১* 

পিতা ছিলেন পরিবারের একমাত্র 
উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুর পর 
মুফতী সাহেবের কর্মধারা হঠাৎ 
পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁকে 
পিতৃপরিত্যক্ত সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে হয়। মাত্র বছরখানেক আগে 
তিনি মাদরাসায় ভর্তি হন। নিয়মিত 
পড়ালেখা অব্যাহত রেখে বিধবা মায়ের 
সেবা-যত্র, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই-বোনদের 
প্রতিপালন, পিতার ডিসপেনসারী সচল 
রাখা, মসজিদের তন্বাবধান, ইমামতি, 
মক্তব পরিচালনা এবং পারিবারিক 
ছাপাখানা দেখাশোনা ইত্যাদি দায়িত্ব 


পাপ্তিত্বের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 
বাংলাদেশ, পাক-ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
আলিম ও জনসাধারণ ধর্মীয় ও 
সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাঁর 
পরামর্শ ও উপদেশ লাভের প্রতি 
আকৃষ্ট হন। 

৯.২. নাখোদা মসজিদ-মাদরাসা ও 
দারুল ইফতা (১৯৩৪-৪৩ খরি.): 

১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময় কলকাতার 
চিৎপুরে অবস্থিত নাখোদা মসজিদ 
আবদুর রহিম ওসমান নামক জনৈক 
ধর্মপ্রাণ গুজরাটী কচ্চী (কচ্চ অঞ্চলের 
অধিবাসী) এ মসজিদটি তৈরি করেন।৯৬ 
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মসজিদের সাথে একটি বেসরকারি 
মাদরাসা রয়েছে। মাদরাসার দারুল 
ইফতা (ফাতওয়া বিভাগ) খুবই সমৃদ্ধ। 
কালক্রমে এ মসজিদ ও এর দারুণ 
ইফতা সারা বাংলার ধর্মীয় যোগাযোগ 
কেন্দ্রে রূপান্তরিত ও স্বীকৃত হয়। 
প্রতিষ্ঠান অবিভক্ত বাংলার ইসলামী 
সংস্কৃতির কেন্দ্রভমি রূপেও গড়ে ওঠে। 
১৯৩৪ থি. সালে মুফতি সাহেব উক্ত 
মসজিদের সহকারী ইমাম ও মাদরাসার 
প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ 
করেন। ১৯৩৫ খ্রি. তাঁকে মাদরাসার 


জন্য আহ্বান করতেন। এভাবে প্রায় 


নিয়মিত চাকরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া 


এক যুগ ধরে সরকারি ও বেসরকারী 
পর্যায়ে ইসলামী ও জনহিতকর কার্যে 
আত্মনিয়োগ করে বাংলাদেশ-পাক- 
ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের 
সমূহ কল্যাণ সাধন করেন। 


৯.৩. আলিয়া মাদরাসা (১৯৪৩-৪৭): 

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ 
(মূ. ১৯৫৮) অনুরোধে সাড়া দিয়ে 
মুফতী সাহেব ১৯৪৩ খ্রি. উর্দু প্রভাষক 


দারুল ইফতার প্রধান মুফতীর দায়িত্ব 
অর্পণ করা হয়। তখন হতে তিনি জ্ঞান 
প্রসারের পাশাপাশি ব্যাপক ফাতওয়া 
দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 
মাদরাসায় তিনি হাদীস, ফিকহ ও 
সাহিত্যের পাঠদান করতেন। নাখোদা 
দারুল ইফতার প্রধান মুফতী হিসেবে 
মুফতী সাহেবের নাম ও যশ ছড়িয়ে 
পড়ে। এ সময় তিনি ধর্মীয় ও 
সামাজিক সমস্যা সমাধানকল্পে অসংখ্য 
ফাতওয়া প্রদান করেন। কারো মতে, 
এ সংখ্যা লক্ষ্যাধিক১* এ প্রতিষ্ঠানে 
অবস্থানকালে প্রদত্ত ফাতওয়া হতে 
তিনি ১২০০০ পৃষ্ঠা সংবলিত একটি 
বৃহৎ পার্ুলিপি রেখে যান। এ 
পার্গুলিপিতে প্রায় ৪০,০০০ ফাতওয়া 
রয়েছে। নাখোদা মসজিদ, মাদরাসা ও 
দারুল ইফতায় কর্মরত থাকা অবস্থায় 
তিনি তাঁর প্রখ্যাত হাদীস সংকলন 
ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার সম্পাদনা 
করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন ধর্ম হতে 
ইসলামে দীক্ষিত নওমুসলিমগণের 
পার্থিব ও ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বসহ 
ইসলাম প্রচারের কাজে জড়িত থাকেন। 
তাঁর প্রচেষ্টায় চার সহস্রাধিক ধাঙ্গর 
নর-নারী ইসলামে দীক্ষিত হন। 

১৯৩৭ খি. বিটিশ সরকার মুফতি 
সাহেবকে মধ্য কলকাতায় কাষী পদে 
নিয়োগ করেন। ১৯৩৮ খি. বঙ্গীয় 
সরকারের উপদেষ্টা মনোনীত হন। 
১৯৪০ সালে আ-মান-ই-কুররা-বাংগাল 
(নিখিলবঙ্গ কারী সমিতি)-এর সভাপতি 
নিযুক্ত হন। সরকার সময় সময় তাঁকে 


পদে মাদরাসায় যোগদান করেন।১৮ 
এ পদে থেকেও অসাধারণ মেধা ও 


সত্তেও সরকার তাঁকে আরও অতিরিক্ত 
তিন বছর উক্ত পদে বহাল রাখার ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। কিন্ত তিনি এতে সম্মত 
হননি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রণয়ন 
এবং ধমীয়ি ও জনহিতকর কাজে প্রচুর 
সময় দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি 
১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর সরকারি 
চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। 


৯.৫. বায়তুল মুকাররম ও জাতীয় 
ঈদগাহ (১৯৬৪-৭৪ খ্রি.): 

১৯৫৫ থিস্টাব্দে পুরানা পল্টন ময়দানে 
(বর্তমানে আউটার স্টেডিয়াম) 


পান্তিত্য এবং যোগ্যতা বলে তিনি 
কামিল শ্রেণিতে তাফসীরে বায়যাবী ও 
বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের দারস এবং 
ফিকহ বিভাগে পাঠদানের অনুমতি 
লাভ করেন। ১৯৭৪ খি. পথন্ত তিনি এ 
দায়িত্ব পালন করে যান। এ সময় তিনি 
বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 
তৎকালীন রচনাবলি খুব সমাদর লাভ 
করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর 
আলিয়া মাদরাসার ঞ্যাংলো আরবি 
বিভাগ ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন 
তিনি কর্মরত অবস্থায় অপরাপর 
সহকমরি সাথে ঢাকায় চলে আসেন 
এবং স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন। 


৯.৪. ঢাকাভিত্তিক (১৯৪৭-৭৪ খরি.): 

মাদরাসা আলিয়া ঢাকায় মুফতী সাহেব 
একই পদে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বহাল 
থাকেন। অতঃপর মাওলানা জাফর 
আহমাদ ওসমানী হেড মওলবী পদ 
হতে অবসর গ্রহণ করার পর (১৯৫৫ 


অবস্থিত পূর্বপাকিস্তানের জাতীয় 
সাহেবের ওপর ন্যস্ত হন। ১৯৬৪ 
খ্রিস্টাব্দে জাতীয় মসজিদ বায়তুল 


সর্বসম্মতভাবে তাঁকে খতীব মনোনীত 
করেন। কালক্রমে এ মসজিদ 


পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) 
ধর্মীয় মিলনকেন্দ্রে রপলাভ করে। একে 
কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমান কর্ৃ্ক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন। ইসলামী শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার এবং 
বিভিন্নমুখী ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় 
সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যেই এ 
প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। কালক্রমে এ 
সংস্থা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং 
জ্ঞান বিতরণ ও গ্রন্থ প্রকাশের কেন্দ্র 
হিসেবে বিকাশ লাভ করে। মুফতী 
সাহেব প্রতি জুমাবার ও ঈদের দিন 
বায়তুল মুকাররমে প্রাঞ্জল আরবি 


খ্রি.) অস্থায়ীভাবে তিনি উক্ত পদে 
মনোনয়ন লাভ করেন। ১৯৫৬ সালের 
১লা জুলাই তাঁর পদ স্থায়ী হয়। তখন 
হতে পাশাপাশি 


ভাষায় অতীব মান ও গুণগতসম্পন্ন 
হৃদয়স্পর্শী খুতবা দিতেন। 
সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান 
পরিস্থিতির আলোকে তাঁর ভাষণগুলো 


শিক্ষাবিয়ক দফতর পরিচালনার 
দায়িত্বও লাভ করেন। এসব দায়িত্ব 
তিনি কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন 
করেন। এ সময় তিনি তাঁর অবশিষ্ট 
রচনাকর্মের অধিকাংশই সমাপ্ত করেন। 


বিচার বিভাগীয় জুরীতে যোগদানের 
এপ্রিল'১৮ 


তাঁর কর্তব্য ও নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ 


রচিত হত। আত্মগঠন, চরিত্র শিক্ষা, 
সৎকর্মে উৎসাহ ও অসৎকাজ হতে 
বিরত রাখার আবেদনমূলক আয়াতে 
কারীমা ও হাদীসের বাণী দিয়ে এসব 
ভাষণ সাজানো ছিল। এ ভাষণগুলো 
শুনে সবাই মুগ্ধ হতেন। ব্যক্তিগত 
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ডাক্তারের পরামর্শ এবং শারীরিক 
অসুস্থতার কারণে তিনি ১৯৭৪ খরস্টাব্দে 
২২ অক্টোবর চার মাসের ছুটি নিয়ে 


মৃত্যুর পূর্বে তিনি মসজিদ ও মাদরাসার 
দায়িত্ব তাঁর কন্যার (সে সময় জীবিত 
একমাত্র সন্তান) ওপর ন্যস্ত করে যান। 


বায়তুল মুকাররম ছেড়ে আসেন।১ 


তাঁর সংস্কার করা মসজিদ ঘরখানা 


ছুটির নেয়ার ৫ দিন পর তিনি ইন্তিকাল 


মুঘল ও আধুনিক স্থাপত্যের এক 


করেন। তাই তাঁকে আর বায়তুল 
মুকাররমে ফিরে যেতে হয়নি। 


৯.৬. মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
মুফতী সাহেব ১৯৫৩ খিস্টাব্দে ঢাকার 


উজ্ভ্বল নিদর্শন।২ 


৯.৭. হজ্জ পালন 
মুফতী সাহেব ১৯৫৪, ৬৮ ও ৭১ 
খরিস্টাব্দে তিন বার হজ্জ পালন করেন। 


সূত্রাপুর থানার অন্তর্গত কলুটোলা 
মহল্লায় একটি বড় বাড়ি ক্রয় করেন। এ 
বাড়ির বিপরীত দিকে রাস্তার পাশে 
একটি মসজিদ পরিত্যক্ত অবস্থায় 


তার মধ্যে প্রথম বার নারিন্দার পীর 
শাহ আবদুস সালাম আহমদের সাথে, 
দ্বিতীয়বার সন্ত্রীক এবং তৃতীয়বার 
একাকী। তিনি ১৯৭৪ খিস্টাব্দে 


পড়েছিল। এ মসজিদ ঘর নির্মিত হয় 


চতুর্থবার হজ্জ গমনের জন্য বিমানের 


১৮২২ থিস্টাবন্দে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 


টিকেট সংগ্রহ করলেও মহান রাফীকে 


মসজিদ এলাকায় হিন্দুদের প্রধান্য 


আলার সান্নিধ্যে পাড়ি জমান বিধায় 


ছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হিন্দু- 
মুসলিম সহিংস দাঙ্গার সময় হিন্দু 


হজপালন সম্ভব হয়নি। হজ পালন 
করার সময় তিনি মক্কা ও মদীনায় 


সন্ত্রাসীরা মসজিদটির মারাত্মক ক্ষতি 


অবস্থিত ইসলামের স্মৃতিমাখা এবং 


সাধন করে, এমনকি এটাকে তারা 
আস্তাকুঁড়ে পরিণত করে। পাকিস্তান 

র পর সে মহল্লার হিন্দু 
অধিবাসীগণ ব্যাপক আকারে ভারতে 
পাড়ি জমায়। ঢাকায় আসার পর মুফতী 
সাহেব ১৯৪৮ খিস্টাব্দে এ জঙ্জালপূর্ণ 
করেন। সার্বিক সংস্কারকর্ম শেষ 
হওয়ার পর হতে সে মসজিদে রীতিমত 
জুমআ ও জামাআত জারি করা হয়। 
বর্তমানে মসজিদটি নকশেবন্দী 
মসজিদ নামে কালের কপোলতলে 
দাঁড়িয়ে আছে। মুফতি সাহেব এ 
নামকরণ করেন এবং এর মুতাওয়াল্লীর 
দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর 
নিকটাত্রীয় মাওলানা আবদুস সালাম 
আহমদ (নারিন্দার পীর মূ. ১৯৬৭) 
নিয়মিত এ মসজিদের ইসলাম প্রচার ও 
প্রসারের তৎপরতা চালিয়ে যান। 
নকশেবন্দী মসজিদে প্রবেশ ফটকের 
বাঁ পাশে মিনারার নীচে একখানা কক্ষ 
নির্মাণ করা হয়। মাদরাসা আলিয়া 
হতে অবসর গ্রহণ করার পর শেষ 
জীবনে মুফতী সাহেব এ কক্ষটিতে 
ইসলামী বিষয় পাঠদান করতেন। 


এপ্রিল'১৮ 


মহানবী (ো.)-এর পবিত্র পদচিহ্কে 
ধন্য এতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন 
করেন তন্মধ্যে মহানবী (সা.)-এর 
জন্মস্থান, প্রথম খলিফা হযরত আবু 
বকর মসজিদ, বিলালের মসজিদ, 
ফাতিমার জন্মস্থান, খাদিজার মাযার, 
হেরাগ্তহা, আরাফার ময়দান, মিনা ও 
মুযদালিফার এঁতিহাসিক ও এবং 
দর্শনীয় স্থানসমূহ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । মদীনায় অবস্থিত 
স্থানসমূহের মাঝে তথাকার বিশেষ 
বিশেষ পাহাড়, কুপ, মসজিদ-এ 


মধ্যবর্তী রিয়াযুলজান্নাত নামক স্থানে 
বিশেষ নামায আদায় এবং শ্রেষ্ঠ 
সাহাবী, আহল-এ বায়ত ও মহানবীর 
আত্মীয়-পরিজনের সমাধিস্থল বা 
জান্নাতুল বাকি যিয়ারত করেন। এছাড়া 
তিনি ইসলামের উক্ত দুটি পৃণ্যময় স্থানে 

র পাঠ দানও করেন। তাঁর পাঠে 
সবস্তরের শিক্ষার্থীর ভিড় লেগে যেত। 
সে সময় তিনি মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
আলিম, চিন্তাবিদ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, 
ফকীহ, মুফতী, বাদী, গ্রন্থকার এবং 
পুণ্যবান সুফিসাধকের সাক্ষাত লাভ 


করে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের 
সুযোগ লাভ করেন। এর মধ্যে সিরিয়ার 
শীষস্থানীয় মুহাদ্দিস ও মুফতী আল্লামা 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আল-গোদ্দা 
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁর সানিধ্যে 
এক সপ্তাহ অবস্থান করেন।১ /চলবে) 


লেখক: গবেষক, খাবদিক ও উপাধ্যক্ষ 
ফয়জুলবারী ফাহিল (ডি) মাদরাসা, 
কণধূুলী, চউথাম 

» ড. এএফএম আমীনুল হক কৃত মুফতী 
সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান: জীবন 
ও অবদান (ঢাকা: ইফাবা, প্রথম সংস্করণ, 
জুন ২০০২), পৃ. ১৮ 

২ সাইয়েদ সালমান আল বারকাতী, মুখতাসার 


পৃ ২১ 
* আবুল কাসেম ভুইয়া, একটি পুণ্যময় জীবন, 
(ঢাকা: তাওহীদ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ 
১৯৮৮ খ্রি.) পৃ. ২০৩ 
১ আবুল কাশেম ভু, পাপুক্ত, পৃ. ৫ 
+আবুল কাশেম ভুঞা, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ৬ 
৭ মুফতী আমীমুল ইহসান, মিন্নাতুল বারী, 
(কলকাতা: হাজী সাঈদ, ১৯৪৪ থ্রি/১৩৮৪ 
হি.), পৃ. ১৪-১৫ 
+ আবুল কাশেম ভুনা, পরাপুক্ত, পৃ. ৬ 
* আবুল কাশেম ভূঞা, প্রাপ্তক্ত পৃ. ৬ 
১০116 0710//1৫ 0922145,  ১/4716, 
13,1929, 773. 7. 496, 26.06.1931, 
12 543 472 22.06.1933, 7. 939 
৯ ক. মুফতী ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. 
১৫; খ. আবুল কাশেম ভুঞা, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ৯ 
১২ মুফতী আমীমুল ইহসান, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৬ 
১ এএফএম আমীনূল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৪ 


(কলকাতা : বাক সাহিত্য, তা. বি) পৃ. ৬৮১ 
** বিনয় ঘোষ, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত 
 কিলকাতা : বাক সাহিত্য, তা. বি) পৃ. ৬৮১ 
১ (রহ.)-এর ব্যক্তিগত ফাইল থেকে সংগৃহীত 
৯ তাঁর যোগদান তারিখ, ২.৭.১৯৪৩ 1,9/27. 
10917162 17717169)1 07 0০912/1/ 
144077591, 19197) 1৬০ 716, 17112 159 
২44/5 190120 03.7.1943 
২” আবুল কাশেম ভূঞা, প্রাপ্ত, পৃ. ২০-২১ 
২৯ আবুল কাশেম ভূঞা, প্রাপতক্ত, পৃ. ২০-২১ 
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প্রেক্ষাপট : যুগ চাহিদায় করণীয় 


মিযানুর রহমান জামীল 


সময়ের শ্োত অনেক দূর এগিয়ে যায়। 
কালের আয়নায় লেগে যায় কতো যুদ্ধ 
বিগ্রহের দাগ। সূর্যের উদয় অস্তের 
মধ্যে উল্টে যেতে থাকে কালের পৃষ্ঠা। 
১৭৫৬ সাল। ভারত উপমহাদেশে 
মুসলমানরাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। দীর্ঘ 
আট শত বছর মুসলিম শাসনের ফলে 


করেন ইসলামী খেলাফত প্রত্যাশী 
অবিসংবাদিত প্রাণ পুরুষ শাহ সৈয়দ 
আহমদ বেরলভী (রহ.)। আর এই 


মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.), 
হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী 
(রহ.)-এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ আল্লাহর 


১৮৩১ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার প্রেরণা (বালাকোট যুদ্ধ) 


ওলীরা থানা ভবনে এসে সমবেত হন। 
তারা সেখানে ইংরেজদের হটিয়ে 


ইংরেজদের রোষানলে পড়ে ফাঁসির 
কাষ্ঠে ঝুলেন। কেউ মাল্টা বা 


ভারত উপমহাদেশ ব্যবসা বাণিজ্যসহ 
বিভিন্ন উন্নতি ও সমৃদ্ধির একটি ঈর্ষণীয় 
অবস্থানে পৌঁছে যায়। সংখ্যালঘু 


আন্দামান দীপে নির্বাসিত হন। কেউ 
কারাগারে তিলে তিলে ক্ষয় হন। শেষ 
পর্যন্ত আলেমদের ইংরেজ বিরোধী 


মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের 
নীতি নৈতিকতা ও উন্নত আদর্শের 
মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে 
ছিল মাথার তাজ। তাই মুসলমানদের 
শাসক হিসেবে গ্রহণ করতে তাদের 
কোনো আপত্তি ছিল না। এরই মধ্যে 


অনেক পানি গড়িয়ে যায়। 
১৭৫৭ সাল। শুরু হলো 
বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। আর 


তখনই শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহদ্দিসে 
দেহলভীর শিষ্য ও সন্তান শাহ আব্দুল 
আজীজ দেহলভী (রহ.) ভারতবর্ষকে 
“দারুল হরব” ঘোষণা করেন। ১৮৩১ 
সালে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 


আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রামের সূচনা 
এপ্রিল'১৮ 


আন্দোলনের (বালাকোট ফেরত) 
অন্যতম মুজাহিদ নেতা মাওলানা 
ইয়াহইয়া আলীর পরোক্ষ নেতৃত্বে 
১৮৫৭ সালে গণঅভ্যুথানের রূপ নেয়। 
হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রহ.) 
তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে আন্দোলনের 
কাজ বন্টন করে দেন। নিজেও 
সশরীরে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 
তিনি ১৮৫৭ সালের আযাদী বিপ্রবের 
সময় থানাভবন ফন্টে তার সঙ্গে যে 
সব মর্দে মুসলমান ও সংগ্বামী আলেম 
পড়েছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল হাজর 
হাজার। এর মধ্যে হাজ এমদাদুল্লাহ 


অনেক এলাকা জয় করেন। এমনকি 
ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটিও দখল করতে 
সক্ষম হন। কিন্তু বালাকোটের ন্যায় 
এবারও বিশ্বাসঘাতকদের ঘড়যন্ত্রের 
শিকারে পরিণত হয়। ফাঁসির কাষ্ঠে ২৮ 
হাজার মুসলমান ও সাত শত আলেম 
শাহাদাত বরণ করেন। 
মোটকথা উনবিংশ শতাব্দীটা 
ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য ছিল 
অত্যন্ত ক্রান্তিকাল। নানামুখী আগ্রাসনে 
তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ইসলামী 
শৌর্য-বীর্যের প্রদীপ নিভে যাওয়ার 
ঘোষণা করছিল। দিল্লির রাজ সিংহাসন 
থেকে মোগল শাসন বিদায় নিয়েছিল। 
সেখানে ব্রিটিশ শাসন জেঁকে বসেছিল। 
ইংরেজ শাসন গোটা ভারতবর্ধকে গ্রাস 
করে ফেলেছিল। ইসলামী সমাজের 
ধ্যান-ধারণা ও শেরেকী আকীদা- 
বিশ্বাস এমনভাবে শেকড় গেড়ে 
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চলেছিল যে, ইসলামের আসল 
পড়েছিল। ইসলামী সমাজ বিভিন্ন 
সভ্যতা ও ধর্মের আগ্রাসনে বিপন্ন হয়ে 
পড়েছিল। তার আসল রূপই খুঁজে 
পাওয়া যাচ্ছিল না। 

ইসলামী সমাজের ওপর একই সাথে 
দ্বিমুখী হামলা চলছিল। একদিকে ব্রিটিশ 
পার্লামেন্ট ভারতবর্ষের মুসলমানদের 
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে নির্মল 


আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট 


মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। 


হলো, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যে বিষয়টি 


ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা অস্থির করে 

তুলেছিল তা হলো, “ইসলামের জিহাদ 
তি”। 

ইসলামের যে জিহাদী তরবারি 

ইংরেজদের মাথার ওপর সদা ঝুলছিল, 

তা চিরকালের জন্য চুর্ণ-বিচুর্ণ করে 

দিতে ইংরেজরা ছিল বদ্ধপরিকর। যদিও 


এসব ওলামায়ে ছু হুব্বে রাসূল-এর 
আড়ালে রাসুল ও পীর- 
আওলিয়াদেরকে “প্রভুত্বের” মর্যাদায় 
আসীন করেছিল। 

ভারতবর্ষে হাজার হাজার কবরকে 
তারা কাবা শরীফের মর্যাদা দিয়েছিল। 
কবরের সামনে তারা আনুগত্যের মাথা 
অবনত করত। এসব কবরীদের মধ্যে 
বিশেষভাবে ব্রেরেলীর রেজভী সম্প্রদায় 


করার জন্য দলে দলে খিস্টান 


প্রা্যবিদদের একটি দল জিহাদের 


উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, ভারতবর্ষে 


পাদ্রিদের প্রেরণ করতে লাগল। এসব 


বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, 


ইসলামের চেরাগ নিভে যাওয়ার 


পাদ্রি নানারপ চক্রান্ত করে ভারতের 


তবুও এ বিষয়ে সফলকাম হওয়ার জন্য 


মানুষকে খিস্টান বানানোর চেষ্টা 


উপক্রম করছিল। পরিস্থিতির যাঁতাকলে 


তাদের নিকট মির্যা গোলাম আহমদ 


করতে লাগল এবং মুসলমানদের 
মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করার 
চেষ্টা করে যাচ্ছিল। দিল্লির জামে 
মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করার 
জন্য তারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। 
পাদ্বিদের দুঃসাহস এত বৃদ্ধি পেয়েছিল 
যে, তারা মুসলমানদের সাথে শুধু 
বিতর্কই নয়, সংঘর্ষেও লিপ্ত হতো। 
বিভিন্ন বাজারে গলিতে গলিতে এবং 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাদরিরা দলে দলে 
ঘুরে বেড়াত এবং মুসলমানদের ঈমান 
আকিদা-নষ্ট করার চেষ্টা করত। সারা 
ভারতবর্ষে খুব কমই শহর ও 
জনবসতি ছিল যেখানে পাদ্রিরা তাদের 
অপচেষ্টা চালায়নি। এমন স্থান খুব 
কমই ছিল, যেখানে তারা ইসলামের 
বিরুদ্ধে বিষ ছড়িয়ে মুসলমানদের 
অন্তর ক্ষত-বিক্ষত করেনি। তারা 
জোরপূর্বক সর্বত্র নিজেদের প্রচার কার্য 
চালাত এবং মুসলমানদের মোকাবিলা 
করার জন্য চ্যালেঞ্জ দিত। ঝঞ্জা বায়ুর 


ন্যায় তাদের প্রচার তৎপরতা সারা 
ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। 
ইংরেজদের এই ষড়যন্ত্রের সাথে 


অপরদিকে তারা অভ্যন্তরীণভাবে 
ইসলামের নামে এমন একটি 
আন্দোলনের জন্ম দিয়ে মুসলমানদের 
শেকড় কর্তনের এমনি এক কার্যকর 


কাদিয়ানী অপেক্ষা আর কেউ উপযুক্ত 
ছিল না। তাই তারা মির্যা গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানীকে সার্বিক 
পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ইসলামের 
জিহাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল। 
যাতে মুসলমানদের ভেতর থেকে সেই 
জিহাদের আগুন জ্বলে না উঠতে পারে, 
যার ভয়ে তারা সব সময় তটস্ত থাকত। 
এই অভিশপ্ত মির্যা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানী: ইংরেজ সরকারের 
সহযোগিতায় ইসলামের জিহাদ নীতির 
বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। 
পরবর্তীতে সে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় 
প্রথমে ঈসা মাসীহ তারপর শেষ নবী 
পর্যন্ত দাবি করেছিল। এর মাধ্যমে সে 
লাখ লাখ মুসলমানের 
দিন-দুপুরে হামলা চালিয়েছিল। 


জাহাঙ্গীরের শাসনামলে শেকড় গেড়ে 
বসা শিয়া সম্পদ্রায়ও তাদের অসংখ্য 
শেরেকী আকীদা-বিশ্বাস ও প্রথা- 
প্রচলন মুসলিম সমাজে প্রসার 
ঘটিয়েছিল, যা ধীরে ধীরে আহলুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের স্বীকৃত 
আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে শামিল হয়ে 


যাচ্ছিল। শিয়া ফিতনা ছাড়াও কিছু 
দুনিয়াদার, স্বার্থপর পীর ও ওলামায়ে 


ব্যবস্থা গ্রহণ করল যে, খিস্টান 


ছুর প্রচেষ্টায় নির্ভেজাল তাওহীদ ও 


মিশনারীরা সারা জীবন চেষ্টা করেও তা 
করতে সক্ষম হতো না। আর সে 
আন্দোলনটি ছিল কাদিয়ানী 
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সুন্নাতের পরিবর্তে আশ্চর্য ধরনের 
বিদআত, রসম-রেওয়াজ ও প্রথা- 


ঈমানী দুর্গে 


মুসলমানরা নিম্পেষিত হচ্ছিল। কিন্তু 
কখনো এই ভুখ-কে তাওহীদ ও 
সুন্নাতের ঝরণাধারা থেকে বঞ্চিত 
করার ইচ্ছা আল্লাহ পাকের ছিল না। 
তাই এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলার 
জন্য ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে 
ব্যর্থবিদ্ধোহের পর উপমহাদেশের 
ওলামায়ে কেরাম সুদূর পরিকল্পনার 
অংশ হিসেবে খালেস ইলমে দীন 
শিক্ষা, দাওয়াতী মিশন পরিচালনার 
উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার ইলহামী 
নির্দেশে একটি ইসলামী ছাউনী প্রতিষ্ঠা 
করার সংকল্প করলেন। সশস্তব 
সংগ্রামের পরিবর্তে আপাতত ইংরেজ 
শক্তির বিরুদ্ধে এ কাজটি হাতে নেন। 
ফলে শুরু হয় একাডেমিক পন্থায় 
ভারত উপমহাদেশের নতুন জিহাদী 
কার্য ক্রম। 
দারুল উলুম দেওবন্দ সেই কার্যক্রমের 
নতুন অধ্যায়। যা আজ বিশ্বব্যাপী 
একটি পরিচিত নাম। নতুন করে এর 
কোন পরিচয় পেশ করার প্রয়োজন 
নেই। তবুও প্রসঙক্রমে সংক্ষিপ্ত কিছু 
ইতিহাস তুলে ধরছি। দারুল উলৃম 
দেওবন্দ উপমহাদেশে 
চেতনার পীঠস্থান, বিশ্বব্যাপী ইসলামী 
রেনেসাঁ ও পুনর্জাগণের সবচেয়ে বড় 
দুর্গ এবং ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের 
সবচেয়ে বড় ঝরণাধারা। দারুল উলুম 
দেওবন্দের মহান দীনি, ইলমী ও 
ইসলাহী কার্যক্রম শুধু উপমহাদেশেই 
নয়, বরং গোটা বিশ্বে এমনভাবে 


প্রচলন এবং শেরেকী কর্মকা- সাধারণ 


ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, তা কেবল 
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শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 
কোন হতভাগা ও দুর্ভাগা ব্যক্তিই 


যে কোন কাজের এবং যে কোন 


অস্বীকার করতে পারে, নতুবা যে কোন 
সচেতন মানুষ দারুল উলৃম দেওবন্দের 
ও সংস্কারমূলক দীনি 

কর্মকা-কে স্বীকৃতি দিতে ও তার 
ংসা করতে বাধ্য। আজ 
উপমহাদেশে তথা বিশ্বব্যাপী যেসব 
সক্রিয় জামাআত, সংগঠন, সংস্থা ও 
তাদের প্রত্যেকেরই পেছনে কোন না 
কোনভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের 
চেতনা ক্রিয়াশীল রয়েছে। 
দারুল উলুমের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল 
এই যে, এখানকার শিক্ষাজীবন শেষ 
করে বের হওয়া তালিবে ইলম বাইরের 
দুনিয়ায় যেন অপরিচিত ও অপাংক্তেয় 
না হয়। তাকে যেন সময় ও সমাজের 
সাথে খাপ না খাওয়া ভিন্ন যুগের, ভিন্ন 
জগতের মানুষ ভাবা না হয়। এমন 
যেন না হয় যে, দারুল উলুমের ইলমী 


উলুমের 
ছাত্রদের এমন একটি সংগঠনের ভিত্তি 
স্থাপন করা, যার আলাদা পাঠাগার 
থাকবে, পত্র-পত্রিকার বিভাগ থাকবে, 
সাপ্তাহিক বক্তা ও রচনা 
প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান থাকবে এবং 
এর যাবতীয় আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা, 
এমনকি সংগঠনের পরিচালনার সার্বিক 
দায়িত্ব ছাত্রদের হাতে থাকবে এটা ছিল 
অত্যন্ত বাস্তববাদী চিন্তা এবং সময়ের 
সাহসী পদক্ষেপ। 
এখন তো এই সাংস্কৃতিক চিন্তা 
আমাদের মাদরাসা জীবনে এমনভাবে 
মিশে গেছে যে তাতে অভিনবত্ব কিছুই 
নেই। কিন্তু আজ থেকে সত্তর বছর 
আগে শতকের একেবারে 
শেষ দিকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত দারুল 
উনের বিচক্ষণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের 
জমিয়াতুল ইসলাহ প্রতিষ্ঠার এই সাহসী 
পদক্ষেপ আহলে মাদারেসের জন্য ছিল 
চমকে উঠার মত ঘটনা। সে যুগ যারা 


পরিবেশে কয়েক বছর জীবন ও জগত 
থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সময় ও সমাজ 
থেকে বেখবর থেকে হঠাৎ কর্মের 


দেখেছেন এবং ইলমী মহলের মন- 
মানস ও চিন্তা-চেতনার সাথে যাদের 
পরিচয় ছিল তারাই শুধু এর গুরুত্ব ও 


ময়দানে হাজির হলো, আর দিশেহারা 
অবস্থায় পড়ে গেল, বরং এমন যেন 
হয় যে, এখানে থাকা অবস্থায়ও 
নিয়মিতভাবে (এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে) 
বাইরের আলো-বাতাস সে গ্রহণ 
করতে পারে এবং উন্মুক্ত বাতায়ন পথে 
ভিতর থেকে বাইরের জগত অবলোকন 
ও পর্যবেক্ষণ করতে পারে। 

দারুল উলুমের যখন প্রতিষ্ঠা, 
আমাদের দীনী মাদারেসে টন 
পাঠনের 
পরিভাষা প্রচলিত ছিল এবং চিন্তা- 
ভাবনা প্রকাশের জন্যও ছিল আলাদা 
রীতি ও শৈলী। এটা ছিল আমাদের 
প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার অবশ্যস্ভাবী ফল। 
তার ভাষা ও বাক-ধারা এবং চিন্তা- 
ভাবনা প্রকাশের রীতি ও পদ্ধতি, 
সবকিছু সে যুগের প্রচলিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তখন 
মাদরাসায় পত্র-পত্রিকার তেমন প্রচলন 
ছিল না বরং দোষণীয় বিষয় ছিল। সেই 
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গভীরতা অনুধাবন করতে পারবেন। 
সে যুগের সে পরিবেশের বিচারে এটা 
ছিলো অত্যন্ত কল্যাণপ্রসৃত একটি 
পদক্ষেপ এবং কোন সন্দেহ নেই যে, 
আল-ইসলাহ যুগ ও সময়ের জন্য 
তখন দিশারীর ভুমিকা পালন করেছে, 
এখনো করে চলেছে। এখানে যারা 
শিক্ষা লাভ করেছেন, অনুশীলন 
করেছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করেছেন। সমাজের কর্মক্ষেত্রে নেমে 
তারা তা বেশ কাজে লাগিয়েছেন। 
এখানে তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভার 
এমন পরিচর্যা হয়েছে যে, পরবর্তীতে 
সময় ও সমাজের সামনে দাঁড়াতে 
তাদের কোন রকম দ্বিধা-সংকোচের 
সম্মুখীন হতে হয়নি। সুতরাং আল- 
ইছলাহ যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, দারুল 
উলৃমের সেই সুসন্তানদের কীর্তি ও 
অবদানের যত উচ্চ প্রশংসাই করা 
হোক এবং তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যত 
কৃতজ্ঞতাই নিবেদন করা হোক, তা 
সামান্য। 


পদক্ষেপের মূল্যায়ন হয় সমকালের 
চাহিদা ও প্রয়োজনের মানদণ্ডে। আল- 
ইসলাহের প্রতিষ্ঠা যে সময়ের ঘটনা 
তখনকার জন্য সেটা ছিলো আলিম 
সমাজের প্রাগ্রসর চিন্তার উজ্্বল দৃষ্টাত্ত 
এবং নিঃসন্দেহে দারুল উলুম ছিল এই 
চিন্তার দিশারী ও পথিকৃত। কিন্তু সামনে 
এগিয়ে চলাই হলো সময়ের ধর্ম। সময় 
সদা গতিশীল, মুহূর্তের জন্য তার যাত্রা 
বিরতি নেই। তাই সময়ের ব্যবধানে 
চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হয় এবং 
চাহিদা ও প্রয়োজনের রূপবদল হয়। 
সামনে আসে নতুন নতুন সমস্যা ও 
জিজ্ঞাসা। তৈরি হয় কর্ম ও পরীক্ষার 
নতুন নতুন ক্ষেত্র এবং উলামায়ে 
উম্মতকে দাঁড়াতে হয় অন্য রকম কিছু 
চ্যালেঞ্জের সামনে, যার সফল 
মোকাবেলার উপর নির্ভর করে ইলম ও 
আহলে ইলমের অস্তিত্ব। 

এখন তো সাধারণ মাদরাসায় 
লেখালেখির চর্চা এবং বক্তৃতা-বিতর্কের 


নিয়মিত পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। 
কিন্তু বন্ধুরা! সময় এখন অনেক এগিয়ে 
গেছে। পরিবেশ-পরিস্িতি আমূল 
পাল্টে গেছে। এখন শুধু পত্র-পত্রিকার 
পাতায় বিচরণ, বক্তৃতা-বিতর্কে 
অংশগ্রহণ এবং মুখে বা কলমে চিন্তার 
সুবিন্যস্ত ও পরিমার্জিত উপস্থাপন 
যোগ্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। 
এগুলো এখন বৈশিষ্ট্যের বিষয় নয়, 
বরং বিগত যুগের স্মৃতিচিহমাত্র। যা 
শুধু এজন্য বহাল রাখা হয়েছে যে, 
হয়ত তা চিন্তার প্রসার এবং যুগের 
চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। 
নচেৎ বাস্তবতা এই যে, পরিবর্তিত 
সময়ের বিচারে এসবে কোন চমক বা 
ঝলক নেই, কীর্তি বা কৃতিত্ব নেই। 
সময় এখন আরো কিছু চায়, সমাজ 
এখন অন্য কিছু চায়। 
বর্তমান মুসলিম সমাজের চিন্তা-জগতে 
এক ব্যাপক নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য ছড়িয়ে 
পড়েছে। এই উম্মাহ এবং এই দীনের 
মাঝে যে চিরন্তন যোগ্যতা গচ্ছিত রাখা 
হয়েছে সেই যোগ্যতা ও ভবিষ্যত 


__7- লু) আত্তার্তহীদ ৪৩ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 
সম্ভাবনা সম্পর্কে যুব সমাজ এবং 


এত পরিবর্তন ঘটেছে যে, পুরোনো 


আধুনিক শিক্ষিত মহলে ভয়ানক 
অনাস্থা-অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে উঠছে, 


ধারার অনুকরণ এখন কিছুতেই সম্ভব 
নয়। সে যুগের বু আলোচনা এখন 


সর্বোপরি দীনের ধারক-বাহক 
আলিমদের নতুন প্রজন্মে মারাত্মক 
হতাশা ও হীনমন্যতা শিকড় গেড়ে 
বসেছে। এগুলো দূর করে যুগ ও 
সমাজের লাগাম টেনে ধরার জন্য এবং 


ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে হলে 
এবং আত্মগর্বা সমাজের মন-মগজে 
যথাযোগ্য স্থান পেতে হলে প্রতিভা ও 


তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। একটা 
সময় ছিলো যখন আল্লামা শিবলীর 
আল-/জিযয়া ফিল ইসলামকে মনে করা 
হতো মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব। 


যোগ্যতার আরো বড় প্রমাণ দিতে হবে 
এবং ব্যক্তিত্বের উচ্চতা আরো বাড়াতে 
হবে, যে উচ্চতা ছাড়িয়ে যাবে 
হিমালয়ের শৃঙ্গকে। 


এক নজরে আওরঙ্গজেব তো ছিল 


দীন ও শরীয়তকে নয়া জামানার নয়া 


ইসলামের রীতিমত বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয়। 


আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে সমান 
গুরুত্বের সাথে। তা এই যে, জ্ঞান ও 


তুফান থেকে রক্ষা করার জন্য এখন 


একইভাবে আলেকজাঙ্রয়ার এছাগার 


অনেক বেশি প্রস্ততি গ্রহণের প্রয়োজন। 


ছিল ইসলামের শত্রদের বিরুদ্ধে 


অনেক বড় ইলমী জিহাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক 
বিজয় অর্জনের প্রয়োজন। 
এখন প্রয়োজন আরও বেশি 
আত্মনিবেদনের, আত্মবিসর্জনের এবং 
আরো উধ্্বাকাশে উড্ডয়নের। 


দাঁতিভাঙা জবাব। কিন্তু এখন তা এতই 
গুরুত্বহীন যে, এ সম্পর্কে বলার বা 
লেখার নতুন কিছু নেই এবং যুগ ও 
সমাজের তাতে তেমন আগ্রহ নেই। এ 
যুগে কোন কীর্তি ও কর্ম রেখে যেতে 


এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের 
পূর্বসুরিগণ অনেক কালজয়ী কীর্তি ও 
অবদান রেখে গেছেন। বিশেষত 
নাদওয়াতুল উলামার প্রথম কাতারের 


হলে এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি 
পেতে হলে আরো ব্যাপক ও বি তৃত 
জ্ঞান-গবেষণা ও ইলমী সাধনার 
প্রয়োজন। কেননা সময়ের কাফেলা 


লেখক-গবেষক ও চিন্তাবিদগণ তাদের 
সময় ও সমাজকে অনেক কিছু 
দিয়েছেন এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলাম 
ও ইসলামী উম্মাহর ভবিষ্যত সম্ভাবনা 
সম্পর্কে যথেষ্ট আশ্বস্ত করতে 
পেরেছেন। যে সব সমস্যা ও জিজ্ঞাসা 
তখন জ্বলন্ত ছিল সেগুলোর উপর 
চিন্তা-গবেষণার যে ফসল এবং যে 
বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান তারা রেখে গেছেন 
তা সে যুগের জন্য খুবই কার্যকর ও 
যুগান্তকর ছিল, কিন্তু সেগুলোর চর্বিত 
চর্বণ এখন বিশেষ কোন কৃতিত্ব বলে 
গণ্য হবে না এবং তাতে যুগ ও 
সমাজের হতাশা দূর হবে না। 

জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্র এখন অনেক 
ব্যাপক ও বিতৃত হয়ে পড়েছে। 
ইলমের যে প্রাটান ভাপ্তার ও গুপ্ত 
সম্পদ পূর্ববর্তী আলিমদের কল্পনায়ও 
ছিল না, আধুনিক প্রকাশনা বিপ্লবের 
কল্যাণে এবং প্রকাশনা সংস্থাগুলোর 
নিরলস প্রচেষ্টায় তা এখন দিনের 
আলোতে চলে এসেছে। আগে যেসব 
কিতাবের শুধু নাম শুনেছি এখন তা 
গ্রন্থাগারের তাকে তাকে শোভা পায়। 
তাছাড়া চিন্তার পথ ও পন্থা এবং অস্থির 
চিত্তকে আশ্বস্ত করার উপায়-উপকরণে 


এপ্রিল'১৮ 


অনেক পথ পাড়ি দিয়ে চলে গেছে 
অনেক সামনে। পূর্ববতীদের রেখে 
যাওয়া জ্ঞান-সম্পদ অবশ্যই শ্রদ্ধার 
সাথে স্মরণযোগ্য। এর সাথে জড়িয়ে 
আছে মূল্যবান স্মৃতি এবং ইতিহাস- 
এতিহ্য। এগুলো এখন আমাদের 
অস্তিত্বেরই অংশ। কিন্তু সময় বড় 
নির্দয়। যামানা বড় বে-রহম। ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব যত বিশাল হোক, প্রতিভার 
প্রভা যত সমুজ্্ল হোক এবং জামাত 
ও সম্প্রদায় যত এতিহ্যবাহী হোক 
সময় কারো সামনেই মাথা নোয়াতে 
রাজি নয়। যুগের স্বভাবধর্ম এই যে, 
যোগ্যতার দাবিতে স্বীকৃতি আদায় না 
করলে আগে বেড়ে সে কাউকে স্বীকার 
করে না। 

কোন কিছুর ধারাবাহিকতা বা প্রাচীনতা 
সময়ের শ্রদ্ধা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। 
সময় এমনই বাস্তববাদী, এমনই শীতল 
ও নিরপেক্ষ যে, তার হাতে নতুন কিছু 


বুদ্ধিবৃত্তি এখন যদিও উৎকর্ষের চরমে 
পৌঁছে গেছে এবং চিন্তা-গবেষণার বহু 
নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে, সর্বোপরি 
তার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি 
পেয়ে চলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে 
মানবজাতির জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে 
বেশ কিছু সমস্যা ও জটিলতারও সৃষ্টি 
হয়েছে। সময় এখন এমন নতুন মোড় 
পরিবর্তন করেছে এবং এমন সব 
উলট-পালট ও বিপ্লব দেখা দিয়েছে 
যে, শুধু জ্ঞানের ব্যাপ্তি, চিন্তার উচ্চতা, 
মতবাদের অভিনবত্ব এবং লেখার যাদু 
এখন সময়ের আশির্বাদ ও যামানার 
নেক নজর লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। 
সেই সঙ্গে এখন প্রয়োজন উন্নত 
চরিত্রে, দরদি হদয়ের এবং 
অশ্ররভেজা চোখের। হয়ত এ কথা 
আপনাদের কাছে মনে হবে অবাস্তব। 
হয়ত বলা হবে যে, এ বক্তব্যে সময়ের 
চরিত্রের সঠিক চিত্র নেই। কেননা সাদা 
চোখে দেখা যায়, এককালে যে সকল 
আদর্শ ও মূল্যবোধ আমাদের প্রাণপ্রিয় 
ছিল এবং যে সকল নীতি ও বিধান 
শরীয়তের প্রাপ্য ছিল আধুনিক যুগ সে 
সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আওয়াজ 
তুলেছে। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক 
যে, হৃদয়ের ও চরিত্রের এবং দরদের ও 
অশ্রজলের এখন আর তেমন মূল্য 
নেই। 

কিন্ত এ ধারণা ভুল। কেননা সব কিছুর 


তুলে না দিলে এবং তার ঘাড়ে ভারী 
কোন বোঝা চাপিয়ে না দিলে সে মাথা 


পরও একথা সত্য যে, মহৎ ব্যক্তিত্বের 
প্রতি, উন্নত চরিত্রের প্রতি এবং কর্মের 


নোয়াতে চায় না। সময়ের স্বীকৃতি ও 
অদ্ধাঞ্জলি লাভ করা এত সহজ নয় এবং 
র দোহাই যথেষ্ট নয়। 


শুধু এতিহ্যের 
সুতরাং সময়ের স্বীকৃতি পেতে হলে, 


শুভ্রতার প্রতি সমাজ ও মানুষের শ্রদ্ধা 
ও ভালোবাসা দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে 
দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে কোন 
সংস্কার ও বিপ্লবের পিছনে প্রাণপুরুষ 
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রূপে আপনি এমন কোন কোন 
ব্যক্তিকে অবশ্যই দেখতে পাবেন যিনি 
তার বিপুলসংখ্যক সাথী ও অনুগামীকে 
আপন ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত করেছেন, 
তাদের চিন্তায়, চেতনায় এবং ভাব ও 
ভাবনায় পরিবর্তন এনেছেন এবং 
তাদের মাঝে এক নতুন চিন্তাধারা সৃষ্টি 


ও] 3 তা 


মহাসম্মেলন ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক ইসলামী 
মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হবে 
ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো দীনী মাহফিল, সভা, সম্মেলনের 


করেছেন। মোটকথা গুণসমৃদ্ধ কোন 
ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই নতুন আদর্শের 
এবং নতুন বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটেছে। 
যে কোন বিপ্লবের গোড়ায়, যেখান 
থেকে বিপ্লবের নতুন শ্রোতধারা 
উৎসারিত হয় এবং দেশ ও সমাজের 
সবস্তরে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে অবশ্যই 
আপনি একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব 
দেখতে পাবেন, বিশ্বাসের শিকড় যার 
হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত এবং বিপ্লবের 


দিন ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি 
জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
(দা. বা.) অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 


চেতনায় মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন। বিশ্বাসের 
এই গভীরতা এবং চেতনার এই 
আচ্ছন্নতা তার ব্যক্তিত্বে চৌন্কুক শক্তি 
ও বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে দূর থেকে আকৃষ্ট করে কাছে 
টেনে আনে। শুধু বক্তৃতা ও বাগ্মিতা, 
শুধু কলমের ধার ও ভার, শুধু চিন্তার 
চমক ও গবেষণার চটক এবং শুধু 
মনীষা ও জ্ঞানবৈদগ্ধ দ্বারা যুগ ও 
সমাজের বুকে নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করা 
যায় না। বিপ্লব তো বড় কথা, 
সাদামাটা পরিবর্তনও আনা যায় না। 
সুতরাং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের 
অবক্ষয়ের এ যুগে আরো বেশি 
প্রয়োজন উন্নত চরিত্রের, হৃদয় ও 
আতর সুতীব্র দহনের এবং এমন তাপ 
ও উত্তাপের যা ভিতরে ভিতরে জন্ম 
দেয় প্রবল এক আগ্নেয়গিরির, যার 
লাভা উদগীরণ সমাজের বিদ্যমান সব 
জঞ্জাল মুহুর্তে ভস্মীভূত করে এবং লক্ষ 
কোটি মানুষের হৃদয় একইভাবে উত্তপ্ত 
করে। আজ দরকার সেই রকম কিছু 
মানুষের, কিছু জীবন্ত হৃদয়ের এবং 
কিছু অশ্রুসিক্ত চোখের। আর সেজন্য 
সময় ও সমাজ তাকিয়ে আছে 
আপনাদের পানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে। 
কারণ মখমলের গালিচার অভাব নেই, 
অভাব খেজুর পাতার ছিন্ন চাটাইয়ের। 


এপ্রিল'১৮ 


€ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

৬ ১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সরনিয় ৬ মাসের থাহক হতে আজ 
হয়। 
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২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ ও ২ মার্চ (বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার) 


বাংলাদেশ ত কুরআন সংস্থার উদ্যোগে ৩ 
দিনব্যাপী ৩৮তম হিফজুল কুরআন শিক্ষাপ্রতিযোগিতা এবং 
জুমাবার ৮ম হিফজুল হাদিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

ংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ৩৯০টি মাদরাসা 
থেকে ১ম (৩০ পারা) গ্রুপে ৩৬৩ জন এবং ২য় (১৫ 


আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী (দো. বা.) বলেন, যখন দেশে 
সুন্দরী ও বেহয়াপনার প্রতিযোগিতায় চলছে, সে মুহূর্তে 
আমাদের এই সংস্থা কোরআনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 
আল্লাহ পাকের রহমত কামনার উদ্যোগ নিয়েছে । তিনি 
আরো বলেন, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানুষ বিশুদ্ধ ও 
সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করার প্রতি ঝুঁকছে এবং দেশে 
ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এবং তিনি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও 
জামিয়ার সাবেক মুহতামিম হযরতুল আল্লাম মাওলানা হাজী 
ইউনুস সাহেব রহ.-এর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। 
এবং সংস্থার বর্তমান সাধারণ সম্পাদক; জামিয়ার সিনিয়র 
মুহাদ্দিস হযরতুল আল্লাম মাওলানা রহমতুল্লাহ কাউসার 
নিজামী দা. বা.-এর দ্রুত শারীরিক সুস্থতা কামনা করেন। 
এবং তিনি সংস্থার স্থায়িত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম অব্যাহত 
থাকার লক্ষ্যে সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করেন । 

উভয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের বিশেষ পুরস্কার ও 
বাকিদের সান্ত্বনা পুরস্কর এবং তাদের উত্তাদদের বিশেষ 
সম্মাননা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিশেষ ও সান্ত্বনা 
পুরস্কার ও সম্মাননা বাবদ ৫৮৮,৪৫০ টাকা এবং আগত 
প্রতিযোগীবৃন্দ ও উস্তাদদের সাত বেলা মেহমানদারি ও 
অন্যান্য খরচ বাবদ ৬,৬২০,৫০ টাকা । মোট ১২,৫০,৫০০ 


পারা) গ্রুপে ৩৮৬ জন। মোট ৭৪৯ জন প্রতিযোগী অংশ 
গ্রহণ করে। 

দু'পর্বে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব: সাধারণ 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে প্রথম সারিতে 
উত্তীর্ণ ১০ জন করে মোট ২০ জনকে নিয়ে দ্বিতীয় পর্বের 
১৪তম বিশেষ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবং তাদের 
থেকে প্রথম তিনজনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ১ম 
গ্রুপের বিজয়ীরা: ১. মুহাম্মদ তারেক মনোয়ার বিন মুহাম্মদ 
জয়নাল, গারাংগিয়া হেফজখানা, সেনেরহাট, সাতকানিয়া, 
চট্টগ্রাম, ২. বদিউল হাসান বিন তৈয়বুল্লাহ, চিব্বাড়ি বায়তুশ 
শরফ হেফজখানা, করৈয়ানগর, সাতাকানিয়া, চট্টগ্রাম ও ৩. 
ইমরান কবির বিন ফয়জুল কবির, তানযিমুল উম্মাহ 
হিফজখানা মাদরাসা, কে-ব্রক, হালিশহর, উন্গ্রাম। ২য় 


টাকা সংস্থার পক্ষ থেকে খরচ করা হয়। 


খতমে দরসে বুখারী শরীফ ২০১৮ সম্পন্ন 
৩০ মার্চ জুমাবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে সমজিদে “খতমে 
দরসে বুখারী শরীফ ২০১৮ সম্পন্ন হয়েছে। শেষ হাদিসের 
দরস ও দোয়ায় শরিক হতে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রবল 
আগ্রহ নিয়ে বিপুল পরিমাণ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের অংশগ্রহণ 
পরিলক্ষিত হয়েছে। 

সমাপনী বর্ষের ছাত্র এমদাদুল্লাহর সঞ্চালনা ও হাফেজ মো. 
তানইমের পবিত্র কুরআন মাজিদের তেলাওয়াতের মধ্য 
দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সনদসহ শেষ হাদিস পাঠ করে 
হাফেজ আয়াতুল্লাহ। আর শেষ হাদিসের দরস প্রদান 


গ্রুপ বিজয়ীরা: শাকিল আহমদ বিন কফিল আহমদ, আল- 
কুরআন আ্যাকাডেমি কদুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, ২. 
আবদুল্লাহ আল-হাসান বিন কামাল উদ্দীন, মাইজবাড়িয়া, 
নূরুল উলুম মাদরাসা, কালীদহ, সদর ফেনী ও ৩. 
মাজহারুল ইসলাম বিন হারুনুর রশিদ । দারুল উলুম হাজী 
বক্স রোড, পশ্চিম ডাক্তারবাড়ি, সদর ফেনী। 

আর হাদিস প্রতিযোগিতায় ১ম ও ২য় গ্রুপে যথাক্রমে ২২ 
জন ও ১৯ জন। মোট ৪১জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। 
এবং উভয় গ্রুপে ১ম-৫ম স্থান অধিকারী সকলকে পুরস্কৃত 
করাহয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে 
সংস্থার সভাপতি; জামিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদিস 


এপ্রিল'১৮ 


করেন, জামিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদিস আল্লামা 
মুফতী আব্দুল হালীম বুখারী (দা. বা.)। পরিশেষে বিদায়ী 
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নসিহত ও তাদের সর্বা্গীন মঙ্গল 
পরিচালনা করেন জামিয়ার শায়খে সানি ও প্রধান মুফতি 
আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ (দো. বা.)। 


সম্মিলিত কওমি শিক্ষা কমিশন আল-হাইআতুল উলয়া 
লিল-জামিয়াতিল কওমিয়ার পক্ষ থেকে আগামী ২৬ এপ্রিল 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


(৯ শাবান) হতে ১৪৩৮-৩৯ হিজরীরর দাওরায়ে হাদিস কওমিয়া এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা আগামী ১২ 
(মাস্টার্স)-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা শাবান থেকে শুরু হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 

হয়েছে। এদিকে জামিয়ার শিক্ষাবিভাগ থেকে জামিয়ার তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 
বার্ষিক পরীক্ষা ও “আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসিল জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


শেফা ইনসান ইউনানী দাওয়াখানা 


ভারতের তিব্বিয়া কলেজের হাকিম হাফেজ কারী মাওলানা তরিকুল্লাহ (রহ.)-এর আবিষ্কৃত যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত 
ফর্মুলায় প্রস্তকৃত সকল ওঁষধ নিয়ে আমরা আছি আপনার খেদমতে- 


১। জীবন শক্তি পাউডার (মূল্য ৩০০/-) যৌবনশক্তি বৃদ্ধিকারক উষধ। 
২। উজ্জীবায়ন পাউডার (মুল্য৭০০/-) বিবাহিত পুরুষের আস্থার প্রতিক। 
৩। জীবনপালন (মূল্য ১০০/-) গৃহচিকিৎসায় আশ্চর্য্য হাকিমি উষধ। অসময়ের একমাত্র সাথী । মাথা ব্যথা, দীত ব্যথা, বাতের ব্যথা, 
আঘাতের ব্যথা, সর্দি, কাশী ও পাতলা পায়খনা ইত্যাদিতে চমতকার কার্যকরি । এছাড়াও স্বাস্থ্যহীনতা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও নারী 
পুরুষের যে কোন গোপন ও জর্টিল রোগের জন্য আমাদের সেবা ও পরামর্শ এহণ করুন । 

বিঃ দ্রঃ আমাদের সকল ওষধ বহু বছরের পরীক্ষিত। অতএব আস্থা রাখুন । ইনশাল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ উপকার পাবেন। 


বাড়ি 7 ০৫, রোড 4 ০৩, ব্লক 4 ই, 
হাট হাজারী, উ্গ্রাম | ০১৬৩৪-৫৯৯ ৫০৯ বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ । ০১৮৮৪-০৮৮ ৬৮০ 


(চর্ম-এলার্জি ও গোপন রোগের সফল ও স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র) 
€ বহু বছরের পুরাতন চর্ম-এলার্জি €ট পুরুষ-মহিলাদের 
জটিল গোপন রোগ ও বহু বছরের পুরাতন আমাশয় 


শান দায়ের ওর দীন 


দ্বীনি মেহনত ও মসজিদ মাদরাসার খেদমত এর পাশাপাশি চিকিৎসা সেবা 
তথা খেদমতে খালক এর রিয়াজত দ্বারা বান্দার নেক দো'আ ও আল্লাহর | অপসারন। এই ৬টি জটিন রোগের চিকিৎসায় যারা ব্যর্থ, বিশেষ 


সন্তষ্টি অর্জন করতে পারেন । রে পুরুষের জটিল গোপন রোগের কারণে নিজ অক্ষমতায় 
* আমানতদারীর সাথে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান একটি মহৎ এবাদত। | স্ত্রীর নিকট লঙ্জিত হয়ে বা বিবাহভীতির কারণে সর্বদা ব্রেণে 
[থে সাথে রয়েছে হালালভাবে রিষিকে অনেক বরকত ও অর্থনৈতিক | মানসিক চাপ ও টেনশনের ফলে সঠিকভাবে কোন কাজে, 
সকাল-বিকাল বা সন্ধায় ২ ঘন্টা করে চে্ারে বসে | লেখাপড়া বা ইবাদতে মন বসে না এবং নামাজে খুশু খুযুও 
র মাধ্যমে মাসে ৪০-৫০ হাজার টাকা কামাই করতে থাকে না। স্বল্প খরচে বহু জায়গায় বারবার চিকিৎসার নামে 


যারা ইউনানী হারবাল চিকিৎসায় শিক্ষণ নিয়ে ্রাটিক্যাল চিকিৎসা জ্ঞান | অনেক টাকা নষ্ট করে চিকিৎসার প্রতি যাদের অনীহা ও অনাস্থা 
অর্জন করে ডাঃ হাকীম মাওলানা নূরুল্লাহ্‌ নূরানী" প্রতিষ্ঠিত খালেছ | চলে এসেছে। একমাএর তারাই যোগাযোগ করুন। ১৮ বছরের 


উষধালয়-ঢাকা এর আদলে মানব সেবার মাধ্যমে আত্ুনির্ভরশীল হতে | অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ১০০% আমানতদারীর সাথে সু-পরামর্শ 

নন, একমাত্র তারাই যোগাযোগ করুন । ও চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ইনশাআন্মাহ্‌ সুস্থতার নিশ্চয়তা । 

ল এম এ এফ, ইউনানী ও হারবাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা জ্ঞান ও [চিকিৎসা ও সু-পরামর্শ দিচ্ছেন - 

টিফিকেট- এর ব্যবস্থা করা হয়। ডাঃ হাকীম মা নানা 

তি উপজেলা/থানা থেকে মাত্র একজন করে আবেদন করতে পারবেন। ৪ টি ১৬ & 
ডিএইচএমএস (ঢাকী)বি ইউএমএঢাকা) সদদ্যঃ বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোগিয়ে 
বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঃ ঢাকা কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল । 


যোগাযোগ? খানেই উ্যধানয়- 1 ঃ হাৰীম নূররাহ্‌ন্রানী দাওরায়ে হাদীস [মাষ্টার উলুম হাটহাজারী, চট্টথাম 

ত্র রী টা টা মাানা ঠি ইজ ও ৪ টন ৮8 কদমতলী, ঢাক 
৮২১-ডি, উর যাত্রাবাড, ঢাকা। জ্ঠাত চোরমানঃ প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ঃ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ড 
মোবাইল £০১৭১২-৫০১৬১২ বালাদশ রতন তাল কন র্ড। | খত তাস মাহা রত সকা দর) 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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